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পা এ চিকন রূপের ৭৯. এ যেখানে তারার ১১৭ 
এ বটের মূলে ১৭৭ এঁ নীল অতলের ১৫৪ 
এ আকাশের আলোর ১৬৭ এ নীল নয়নে ১৭০ 
এ আকাশ ভরা কালো ১০৩ এ স্িগ্ধ সমুজ্জল ২১৫ 
এ বনের বাশা ১২২.  এঅস্ত রবিররাগে , ৩১৯ 
এ নীল নিসীমের ৩৭৭ এআলো আরছায়ার ৩৫" 
ণ এ সীঝের ছায়' ৩৭৪ এ আলোর দুয়ার ৩৮৭ 
ও 
ৃ ও ভাই সেই দেশে মোর ১৪8 ওগো দখিন হাওয়া. ১৭ 
| ওরে বাথার শতদল ২* ওরে পদ্ম দীঘির বায়. ২১ 
ওরে ঘরে ফেরার পাখী ২৫ ওরে আকাশ গাঙ্গে পাল ২৮ 
| ওই বনের বাশী ৩০ ওরে ও নীড়বিরাগী ১৭ 
ওরে ও সুুরনাদী ৫৭ ওরে তারকত্রক্ম নামা ৬৭ 
| ওরে নাম যে বড ৭০ ওগো ক্ষমানুন্দর ৬ 
ৃ ওরে স্থুর সরধুনী ৮৫ ওরে পদ্মপাতার ১১, 
| ওরে বটের বাউল ১১৭ ওরে মন পাগলা ১১৭ 
ূ ওঁগা নেয়ে ১২২ ওই শোন প্রলয় ১৩৭ 


রী ও?গা মৌন মন্ত্র" ১৫২ ওই মেঠো সুরের ১৬৪ 


ও 


ওমা নীল নয়নের তলে 
ওম। চন্দ্রাহুলালী 
ওগো শ্যামার ঝিয়ারী 
ওগো ও বটের বাউল 
ওগো হারামনের 
ও7গা আমার খেলার 
ও তুই নাম গেয়ে যা 
ওরে সন্ধ্যা শেষের 
ওরে পথের সাথী 
ওরে ও নীড় বিরাগী 
ওরে পঞ্চবটের বাউল 
ওগো বটের বাসী 

ও দ্বিতীয়ার ঠাদ 
ওরে ভীরু প্রদীপ 

ও বটের বাউল 
ওগো সন্ধ্যা হল 

ও লুকানো টাদ 

ও ভবের বাউল 
ওগো অচিন বাউল 
ওরে গাঙ উজানির 
ও তার সাগর ডাগর 


শুরে ও সুরধুনীর নাইয়া 
ও অচিনে তোরে টুকৃচি 


ওগো হৃদয় যমুন! 
ওগো পথিক সখ! 


ওগো ঠাকুর ওগো! দরদী 


ওগো শ্যামলম্ুন্দর 


'/ 


ওমা জল ভরেছিস্‌ ১৭২ 
ওগো ও শ্ামছুলালী ৬ ৭৮ 
ও আমার আলোর ছুলাল ১৮৫ 
ওগো আধার রাতির ১৯৩ 
ওগো অফুট আলোর ২১৪ 
ওগো আমার কান্নীহাসির ১২৯ 


ওগে। আকুল তারা ২৩০ 
ও আমার আধার ১৩২ 
ওগে। নর নারায়ণ ২৩৬ 
ওর পঞ্চবটের ছায়া ২৩৮ 
ওরে ও মেঘের বাউল ২১১ 
ওগো অচিন বাউল ২৫৮ 
ওরে আকাশ গাঙ্গে ১ ভা” 
ওরে আমার গানের পাখী ১৭১ 
ওর সাঝ এসেছে ৩০১ 


ও বাশী ছুরেই থাকো না ৩০৩ 
ও কে বটের ধলিতে ৩১১ 


ওরে মন সুজন! ৩১৮ 
ওরে বটের পাখালি ৩৩১ 
ওরে ও স্থুরধুনীর ৩৩৪ 
ওগো পরশ মণি ৩৪১ 


ওরে ও বটের বাঁশী ৩%৩ 
ও আকাশ তোর বুকে ৩১৭ 
ওরে আমার সাধের বীণে ৩৫৩ 
ওগো! বাদল অতিথি ৩৫৫ 


ওরে মন ভুলানে ৩৬১ 
ওরে ও বটের বাষ্টল ৩৬৯ 


রখ ধী ট 7৭ 
৮. পু 
সর্ট পি 
” ১ ১ 2: 
৮ ল 1 . ) 
চন ॥ 8 নর ৫ $ নি 
রঃ ডা | ৮১ । ্ ৭ রঙ নী. এ 
রা ৬ ক টে 1. & কি [এ 
রঃ ৬ নি টি ্ 
রঃ র্‌ 
/ ন পপ চলিস ঝা 
৮. নী ॥ ক , পট ৪ 
ভারি, 


€ মন গান গে যা ৩৭১ 
ও"উদাস হাওয়া ৩৭৪ 
ওরে তোর স্বপন সেচা ৩৮৫ 
ওগো ও বটের বাউল ৩৮৮ 


ও!গা ধুসর সন্ধা] ৩৯৭ 
ক 

কাজল মেঘের আচল ১৬ 
কোন সে স্বারের সাকী ৮ 
করুণ রস শ্রাবণে ৭ 
কে তুমি কার না 
কত পথেই হ'ল ন 
কেন ঘুমের শ্রাবণ ১৬৩ 
কই বাশী আমার ১৬৬ 
কুঁড়ির বুকে ১৭৯ 
করুণ! গঙ্গা ১৯৫ 
ক্লাস্ত দিনের শেষে ২১০ 
ঝুঁড়ির বুকের কান ২২৩ 
কদম কেয়। ডাক ২৫৮ 
কোন প্রজাপতির হলুদ ২৭৪ 
কেয়ার আছে কথা ২৮২ 
কুষুদর কথা গুগা ৬০৭ 


কারেও পাওনি দরদী ৩৩০ 
কার গৌরবেরি গেরিকে ৩৭৯: 
কমল ফোটা আলোর ০২ 
কত ঘর গু 5১৮ 
কাদাও যারেবাসো ভালো ৪৩৫ 


ওগো আমার বাথার 
ওগো আধার রাতির 

ও রাখাল রাজা 

গগো। ঠাকুর ওগো নিঠুর 
&7র মাকে আমার 


কেন পথে পড়ার ছল 
কে তোমার মৃত্যু 
কার রডের বাঁশী 
কথার কথ। হলো 
কাননে নাই যদি ফুল 
কেতকীর আখিজলের 
কাশের ঘাসে 

কার সুরের দোলে 
কামনায় রাডা 
কাতর কপোতি 

কেন এমন ক'রে 


১ 


৮৩ 
১ ৯৮” 
১২৭ 
১৬৬ 
১৬৯ 
১৮৭ 
২০৩ 
সস 
২৪৬ 


কোন গগনে মেঘ নেমেছে ২৬৫ 


কুস্থমের যত বাথা 
কথার দল বাঁধ 
কাণ্ডারী গো তোমার 
কই সোনার বসন 
কালী আর কাল। 
কি জানি কেন নয়ন 
কুন্দ কেয়ার ধু-ধু 
কান্না হাসির মাণিক 


২৭৭ 
২৮৭ 
৩১১ 
৩৩৫ 


৪৭৫ 


ত্য ্ 
খেল তব চির চিরস্তন 
খেয়ার তরী 

গ 
গহন তিমির 
গহন ঘন নিবিড়তম 
গোধূলির রাড! ছায় 
গেয়ে যায় দখিনারি 
গোপন বুকের ঠাকুর 
গহিন পথের পথিক 
গাও প্রভৃর জয়গান 
গোপন বুকের ঠাকুর 
গীথ! গাথা গাথা 
গহন ঘন সাঝের 
গগন কোণ কেন 

দা 


ঘুমের মাল। জড়িয়ে এলে 


ঘন মেঘ অবলুপ্ু 
ঘরের কোণে ঘিয়ের 
চ 
চুপি চুপি পায় 
চিকন ব্ূপের 
চাদের হাসির 
&ান্দনী রাতে মোর 
চির জ্যোতির 
চকিত মেঘ ভারে 
চৈতি শেষে হেসে 
ষাদের ছোয়ায় 


৩৪ ৩ 


৫০২ 


৯৯০ 


১৭৬ 
১৮১ 
১৮৮ 
১৯৩ 
১৯৭ 
০৭ 
২৪ 
সি 
২৪৩ 


১৫৭ 
১৮৫ 


ডে 


6৫ 

৭8 
১২২৫ 
১৫১ 
১৬৩ 
১৯১ 
২১৫ 


রঃ সি 
খেলার ছলে ধাধা ও 
ক্ষুত্র হ'লে বুকের 


গন্ধ আমি আপন 
গঙ্গাতটে পঞ্চবটে 
গগন ভুবন আধার হল 
গোপনের ধন জানি 
গগন ছন্দে একি বন্দনা 
গানে আমার মন 
গহন ঘন নিবিড়তম 
গুরু তুমি ঠাকুর 
গানের লেখন গেছি 
গহন গাহন চোখে 
গগন ভূবন আধার 


ঘুম এসেছে প্রদীপ চোখে ২ 


ঘুম ভাঙা সাব 
বুম সায়ারে ডুব 


াদের আলোয় 
ঠচাঁপার বনে নাচে 
াপায় কাপা আলোর 
চোখের জলে জড়িয়ে 
চলি চলি নেচে চলি 
চরণ কমল হাসলো 
চক্র যেন চল্হার। 
চুপে চুপে একি 


৩৪৬ 


গনি, ্ 
৪৩৬ 






ছ 
ছায়া ছন্দে 
ছন্দ দোলায় 
চু + 'জমলো কি তোর 
টু জাগো অমৃত লগনে 
জ্যোতির জয় টিক! 
জয় জয় জননী 


জগৎ জুড়ে শুনছি 

জ্ঞানের জ্ঞানদ। 

্ জ্বেলেছি দীপ 

ৰ জীবন পদে এই যে 

জীবন আমার অমৃত 

জাগ্রত হে, হে জ্যোতি 

জীবন দীপে একি 

1 জীবন দীপে জ্বালাও 

ৰ জীবনের ছিন্ন 

জ্যোতির জ্যোতিঘন 

জানি বাথ পাওয়াই 
ৰা 

ঝরা এই পত্রলেখ। 

ৃ ঝাড়ের মাতন 

ঝরা মুকুল আকুলি 

ঝার ঝিরি ঝরণিত 
ঠ 


ায সিিনিরিলিক . ২: শির হিস 
*-” সুজিপিবার তি সি তত ছি সু 2 চি 
০৬ রা হি ৮ বৃ 
শ্রী ০ 


চি 
০০০০০ 


হজ আঁ 
চিনি সিউল নি উস. 


ঠাকুর তুমি মাটীর ঠাকুর 


ছায়া কেকার ব্যথা 
ছিন্ন পাতার বাণী 


জ্ঞান বিজ্ঞানদায়িনী 
জেগেছ আমার মাঝে 
জয় ভারত জয় দ্েবমাতা 
জলের ফান্ুষ জীবনটারে 
জ্বেলেছ দীপ আধিয়ারে 
জীবনের রাতি নাহি হল 
জনন, মুনির কন্যে 
জ্বেলেছ শিখা জ্বালতে 
জ্বলেনি দীপ জ্বালিনি 
জীবন নদীর অথৈ 


জ্বেলেছি দীপ জ্বলেছে »' 


জীবন নদীর নেয়ে 
জাগে] মা চন্দ্রারাণী 
জ্বোলছি প্রাণের দীপ 


ঝাড়র মাতন সুর হ'ল 
ঝরে যায় ঝর। ফুল 
ঝুম ঝুমরা নাচ 


৬ 

তার ভঙ্গিম নাচনে 
তোমার হাতের বীণাখানি 
তিমির ঘেরা ওগো 

তুমি সত্য তুমি সুন্দর 
তুমি রূপ ঢেকে কি 

তুমি শিশুর ছলে 

তন্দ্রা ভরা এই চন্দ্রালোকে 
তুমি আমার প্রাণের 
তুমি ধরার দুখে 

তন্দ্রীভরা এই চন্দ্রালোকে 
তবু দিতেছ কত না দান 
তারে যে গো নাহি 

তরী এ কুলে ভিড়াই 
তুমি সুন্দর তুমি শ্যাম 
তুমি সন্ধ্যা দীপ 

তন্দ্রা! জড়িত এই 

তারায় তারায় চমকাঁনি 
তোমার আলোর বীণায় 
তোমার আলোর স্থুরে 
তোমার গানের কমল 
তুমি আলেো। আমি কালো 
তোমার চরণ ধুলার 
তোমার গোপন বাণী 
তারে জড়ায়েছি বুকে 
তুমি উধাও নীলে 

তোমার অলখ লীলায় 
তোমার কালে বাশীর 


খ্ী 


তোমার বাঁশীর কক নাই 
তোমার এ নাচ জাগানো 
তুমি যে বাসিলে 
তোমার তুলসী তলায় 
তোমায় শুধু চাইনি 
তুমি জানো হরি 
তোমায় নি রাখাবো 
তোমার চরন তলে 
তারা চুপি চাওয়ায় 
তুমি আপনার হাতে 
তন রইবি চোয়ে 

তুমি শিব তুমি সুন্দর 
তোর ঘুমের দেশে 
“তামার স্রের বীণা 
তোমার বটের মূলে 
তুমি গান জাগালে 
তোমার বাদল স্বরে 
তুমি চেয়ে রও 
তোমার আলোর নাচন 
তবু জেগেছ আমারি 
তোমার বাঁশীর সুরে 
তোমার চোখে এই 
তুমি সাঝের 

তব দহন লীলায় 
তোমার প্রদীপ শিখা 
তুমি আমার হরি 
তোমার পরশ কতই 


শু 
2.2 দিন ঙ্ 
্ চে ক গচাঁচ রর প্র ৬৮ শঠি হ ্ 
এ ঙ পু ক « 
গা দা শিপ পু না ণ প্রঃ 
ঃ ্ 


থাক কথার কলকল ৯১ থমকে দেখি ৩১৮ 
থমকিত বাদল ৪৩৩ + 
-্ তি বত 
দেখে এই নীলার ” ৮ ৩১. দিনে যদি দিন : ২৬১ 
দ্রীন উপচার ৬৪ দখিনার দেবতা গো ২৯৪ 
ছুই নয়ন ভরি ৭২ ছুটি দিনের চাদ ৩০৪ 
দিন গেল মোর ০৮. দীপ হারা এই ৩১৭ 
দূরের পানে চেয়ে ১১৫  দখিনারে দোল দিয়ে যায় ৩৪৭ 
'দিক দিগন্তে ১২৮ দুর নৃপুরের স্থুর বেজেছে ৩৪৮ 
দিনের প্রদীপ নিভল যখন ১৫৩  ছুখ নিবিড় গহন ৩৫৬ 
দীপ নেভ! মোর ১৬৫ দূরের পাহাড় দিল ৩৬৬ 
ত্ুখ শেফালি ১৭০ দিনের শেষে শেষ ৩৮৬ 
দিক শঙ্খ মুখরিত ১৭৮ দ্র ছুরু মন্থর ৩৯০ 
দোলে গদাধর গোপাল ১৮৪ দিঘীর কুলে ওগো ৩৯৮ 
দিক রথ চক্রের ২১১  দীড়াও হরি দয়াময় * ৪১৯ 
দিয়ে চুপে চুপে টুম। ২১৬ দিনের শেষে ৪৩১ 
দিনের শেষে হেসে ২১৯ ছুর আকাশের চাঁদ ৪৩৮ 
দাও দেখ! দাও ২২৭ দীপ জ্বাল এই ৪৪২ 
গ 
ধীরে ধারে রপসায়রে ১৮  ধুলার শিউলি আমি ২৪২ 
ধন্য কর ধন কর ১৩২ ধ্যান মন্থর অস্তুর ৩০২ 
ধীরে এই কমল ১৭৭ ধীরে এই জীবন ৩৪০ 
ধরার ধূলে পেলি ৩৯২ | 
ন | -. 

শিশুত রাতের আধখানা চাদ ৬ নীল সায়রে পাল তোলা ২৪২ 
নিকুজজ মোর মুঞ্তরিল ১৬ নাচে কি রাজবনেতে ২৬৭ 
নই নিবেদন ফুল. - ৯৫ নদী কেন কাদে এমনু ২৬৮ 


নখ কল 
7 । 
ঢু লং রে 
2 টু ভিত 
মরি জী, রা 
॥ ্ শর্ত তরি 2 শাক 





নন 


নিত্যি ভোরে কে তোরে 


নিরালা ববুল তলায় 
নব যুগের আগে 
নেমেছে চাদের কণ। 
নয়ন জলে ডেকে 
নীল মেঘের নীলাম্বরী 
নিশুত রাতে তারার 


অয়নমনে জ্বালাও আবার 


নিঝুম বরষায় 
নিতি এই ধরার গোঠে 
নীরব নিথর নিজন 
নয়নে আজ সোনার 
নাচ দেখে তার 

পপ 


পথিক ওগো পথিক ওগে। 


পাতার ভেল! ভাসাই 
প্রভু আমার এ গান 
প্রভু প্রদীপ আমার 


প্রভু তোমার ব্যথার দানে 


পুরানো এই দিনের 
প্রণাম নিও 

পথের পাথেয় 

পথ ভোলা কোন 


প্রভু তুমি আমার গানের 


প্রভু আমার এ গান 


প্রভু তুমি আমার শেষ 
প্রথম প্রণাম আমি 


১৫০ 
১৬২ 
১৮৫ 
২১৯ 
১৫ 
১১৮ 


রখ 


২৩৯ 
১৪৭ 


পঃ 


নিবিড় নিথর ক্রীরব রাত্রি ২৬৯ 


নদী চায় চলাঁঃকেন 
নোটন চুলে ভ্রমর বুলে 
নীল নিরবধী গো 
নদী কেনই এত 


নয়ান আজ কে পরালো 


নেয়ে মোরে লইয়া না 
নয়নের জ্যোতি প্রভু 
*[7মর নেয়ে মোদের 


নয়ন মনে জালাও আবার 


নয়নে বাদল ভাঙ্গি 
নেচে কি আসবি 


পারে নীল সাডী 
পথের নদী তারি 
প্রজাপাত পাখা নিয়ে 
পাড়ি দিগন্তে 
প্রজাপতির পাখায় কত 
পান্থ আমি পন্থ 
পাগল গাঙে চাদ 
প্র যে রাখী 

পরাণ ভরে তোমার 
প্রথম পুজার কমল 
প্রেম বিজিন্তত 

পুরুষ মহাঁস্ত 

প্রভু গান ভুলাতে 


' ২৭৫ 


২৭৭ 
২৮৫ 


২৪৬ 
২৪৯ 
২৫৫ 
২৫৬ 
১৫৭ 
১৯১ 
২৯২ 


৩০2 


৩৯৫ 


প্‌ . গু 
পাষাণ গিরির মেয়ে ১৭২ 
পিয়াসী বাঁশী বাজোরে ১৭৩ 


প্রথম প্রভাত ১৭৯ 
প্রাণের ঠাকুর... ২১৯ 
পাতিয়া পাতিয়াকান ২৩৬ 
প্রভু তুমি হবে ৪৩২ 
ফ 
ফুলে আমার কাঁটার ব্যথা ১৮ 
ফাগুনের এই আগুন ৮৬ 
ফুকারে ঠাকুর ৮৭ 
ফুল হয়ে আজ ১৮২ 


ফাল্কনী চাদ শীর্ণ ১৫৬ 

ফুলের দিনে এলে ৩০২ 
ৰ্‌ 

বাজিয়ে মাদল ও কোন ১৪ 

বলাকার পলক পাখায় ১৯৯ 


বাদলের ঝরঝরে ৩৩) 
বুকের রাঙা রুধির ৭৬ 
বন্দনা বাজে বন্দনা বানজ্জে ৫ 
বুঝি এই পথের ৫৭ 
বাথার বঙ্গে রাঙ্গাবো। (৫৮ 
বিকাশ মাধুরী ৬২ 
বাংল। মাটীর মা ৬৮ 
বাধভাঙ্গ এ হাসির ৮১ 
বাজ বাজা বাজ ৯৩ 
বুকের স্বুরধূুনী ৯৩ 
বন্ধন মাঝে মুক্তি ৯৭ 


প্রভাতী তারার 
প্রভু আমার এ গান 
প্রভু পৃজাই শুধু 
প্রথম কীণার ঝঙ্কারে 
পল্লব ঘন আন্বশে 


ফুল ঝরে যায় 

ফুল বলে কি পড়শী 
ফাগুন এসো ফাগুন 
ফাগুন আসাই কি তোর 
ফুরিয়ে বেলা ডাকছি 


বাশী আর যমুন। 
বাঁশরী বুঝি বা 
বেদরদী বন্ধু 
বনজোছন। তুমি 

বন তোমারে সাজায় 
বাশীহারা তুমি 
বসেযেরই 
বেদনে নিবেদিত 


২৬৫ 
২৮৩ 
২৯৩ 
২৯৪ 
২৯৫ 


২৯৪ 


বাঁশী তোমার এত আপন ২৯৭ 


বাশী তোমায় ডাকলো 
বলে সন্ধ্যার দীপ 
বাদল নিমীল নিশীথ 
বেদনার বুকে নাহি 


৩০৪ 
৩০৯ 
৩১৪ 
৩১৪ 


। 
-+ মতা ক এ. শন 


রা 
চা ক. 


ক 


এ 


-্ 


৭ ৪ স্টেজ 


সু ০১৫০ তক, 
ছি 


চু 


ৰ 
বাথা যদি দাও হে 
বেদন বেনু ঝরা 
বেল শেষের মালা 
বাদলে ছলছল 
বেদন মন্দিরে মম 
বিনি সুতোর মালা 
বাদল উত্ল এই 
বেদন আগমনী 
বেদোজ্ৰল অমলবরণে 
ব্যথা যদি দিলে প্রভু 
বোঝা আমার বোঝাই 
বেদন গাগরী করো 
বেদনার মালাখানি 
বিছায়ে দিয়েছি এই 
বুকের পাতায় লিখন 
বারে বারে হারাতে 
বনের পাখী 
বুকে করে এনেছি 
বুকে রেখেই নীলার 
ঘ্ভ 
ভাটার টানে যায় 
ভর! দরিয়ায় তরী 
ভজ রামকৃষ্ণ 
ভোরের বেলা ফুটলো 
ভোরের আলো 
ভাজ। কৃল কেঁদে 
অমর রাতি কাদায় 
ভুবন মন্দিরে হরি 


৪৯৩) 
২৬৫ 
২৮৬ 
৪২৬ 


ছক 


দপ 
* হা 


বাঁশী বলে বাজধন। 
বাউল রে তোর . 
বসস্তেরি বিনি স্থৃতো 
বনের বাউল নাচল 
বেদন নভতল 

বীন ভাঙ্গ৷ এই গান 
বেদন স্্ন্দর অস্তরতম 
বিশ্বঃ দেউলের নিস্বঃ 
ব্যথার খেয়ার কাগ্ডারী 
বেদোজ্জল অমলবরণে 
বিজুলি উছলিত 
বিদায় গোধূলি 

বেলা যায় অজানায় 
বন জোছনা তুমি 
বেন নিবেদন প্রভু 
বেল! শেষের উদাসী 
বেল বয়ে যায় 

বেদন শিবেদন লহ 


ভাঙ্গা কুল কেদেই বলে 
ভিডবে নদী কোন চরে 


ভোরের বেল! একি 
ভ'রে নয়ান জুলিরে 
ভোরের চুমা দিলে 
ভোরের আলো 
ভোরের আলোর 
ঝিকিমিকি 


জকি ২. 
৮. 


মরা গাঙ্গে জোগছে বান 


মন তুনী মূলে 


মন নিকৃপ্তে আজো 


মেঘের মত গ্বনিয়ে এস 





মামা বালে 

মিছে গাথা মালা 
“মোর ধুলায় খসা 
মেঘেলা ময়ূর নাচে 
মেঘ মদ্গে যে বোল 
মোর সন্ধার শেষ 
মোর প্রথম পাতে 
মেঘেল! গাঁনে তাঙ্গি 
মেঘেল। সাঝে কই 
মেঘ ঘন কুলে 

মেছুর মেঘ সম 
মানস গঙ্গা তুমি 
মেঘ ঘন মন্দির 
মোঘেলা মালার্গাথা 
মোর বাথার মেঘে 
মোহন তোমার রূপের 


মিলব এবার মায়ের গীয়ে 


মতে পথে কাজ 
মেঘ মর্জরে রিমঝিম 


মোর ধ্যান সুন্দর রাতে 


মেঘেলা আখি পাতি 


মনের মুকুল ফুটলোনা 


৫৬ 


উড 

১৬২ 
১৬৫ 
১৬৫ 
১৬৮ 
১৯৬ 
২০ 
২ 

২৪ 


মেঘ দেখে বলাকারা 
মেঘ জ্বল 

মৌন ব্যথার কথা 
মনুয়া মন তোমার 
মালায় তো নয় 
মুকুলিত রাজবনে 
মেঘ শিলিত এ 

মোর কথার জোনাকী 
মেঘ বলে চাতকী গো 
মানিক বনের বন্ধ 


মন কেন মোর আনমন। 


মধু ঝুল৷ ছুলিবেনা 
ম।ঝি ডুই সামলে 
মোর প্রথম পাত 
মোর প্রথম রাতি 
মেঘলা সাঝে কই 


মোর গহিন বীণার গানে 


মাহন তোমার রূপের 
মরণ আধার নামলো 
মোর বাথার দলে 
মোর মনে মনে 

মোর ব্যথার মেঘে 
মোর সন্ধ্যার শেষ 
মরণ দানে চরণ 

মরণ যখন নামবে 
মেঘ ঘন ছায়ে :* 


॥ এ 


মেঘ ভাঙা এই আলো ২২৫ মণিমঞ্জির ছুই ”" ৩৯৩ 


হার € | ২২৫ 
মোর যমুণায় ২৩০ 


মতে পথে কাজ কি ২৩০ 
মাধবীর বুকে ধরা ২৪১ 
মাটার দেউল গড়েছি . ২৪২ 






মেঘ তো কয়না কথা ২৫৮ মনে মনে এলে ৩৩৭ 
মধুপুরী যদি লাগে ৪8৪১ * 
ষ. 
যুগে যুগে অবতার ১১. যে পথের অনেক কথা ৩১৩ 
, যুগে যুগে একি করুণা. ২৯ যেথা ছায়া ঘনায় ৩৪৩ 
যতন করে তারে তুই ৪২ যদি জীবন ছিলে ৩৫১ 
যখন শুকনো পাতা ৫০ যে পথে যাসরে ৩৫৪ 
যখন ঘনায় আধার ৬০ যদি তাঁর মনের কাণে,। ৮৬ 
যাবার বেলায় বাশীটি মোর ৯ যদি তুই এলিফিরে ৩৫৭ 
যখন বেদন হবে ১০৬ যখন গগন হ'ল আনমনা ৩৫৮ 
যত বেদন ব্যথা ১০৮ যদি ক। উঠি ফুটে ৩৬৫ 
যাবে দিন হেসে ১১৬ যদি ঝড় এসেছে দুলে ৩৬৬ 
যত ধূলি রয় প্রত ১৩১ যত কি গান ভেসে ৩৬৮ 
যমুনার জলে শ্যাম ১৩৩ যদি চরণ ধুলায় ৩৭৯ 
যদি ঝড় এসেছে ১৫৯ যা তোর আছে লেখা ৩৮২ 
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যায়। একটা মিস্টিসিজুরাধ বআংধেশ গম মুন্নি +ঃমেছর ক'রে তোলে। 


পুরোনো দিনের হিন্দী ভজন টাক একা” করেছেন রি 
হিন্দী চালে। বিহারী, মৈথিলি, দেহাতি ভাঁষ! মিশ্রিত সে তজন 
প্রাচীন কবি তুলসী দাস, ব্রহ্জানন্দের ভজনাবলীর কথাই মনে পড়িয়ে 
দেয়। এ বিষয়ে কোন কোন অবাঙালীর মুখে এমন কথাও শোন! গেছে 
“ভজন যেন এমনিটি হলেই বেশী ভাল লাগে ।”» সত্যিই এই বিহারী 
মৈথিলি দেহাতি ভাষার সংমিশ্রণে লেখা ভজন যেন. পাঁচ মিশেলি, 
ফুলে গাথা বনমালার মতই বূপ নেয়, আর সেটি একমাত্র শোভা পায় 
দেবতার গলায় আর তার পুজার অর্থ্যে। এব যে সৌরভ সে সৌব্ত রা 
স্থরভির মত মনটাকে আকুল ক'রে তোলে। তাই এতে ব্যাকরণিক 'ভুল । 
কিছু থাকলে সেগুলে। কবি-প্রয়োগের গৌরবেই গোরবান্বিত 'হয়ে ওঠে। 
তাই অবাঙালী কবি-প্রাণও এ গানকে খুব বেশী ব্যাকরণের “নায় 
স্ুমাজিত করতে চান না। তবে বর্তমান প্রচলিত শুদ্ধ হিন্দী ভজনের 
ক্ষেত্রে অবশ্ঠ তীরা চান যে, সে গান যেন সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণ শুদ্ধ হয়। 
কিন্তু ঠাকুর আবার কেন গানেই অতি ব্যাকরণ শুদ্ধ করার পক্ষপাতী 
ছিলেন না। বলতেন, তার শ্বভাবসিদ্ধ সরস মধুর রঙ্গভরা ভাষায়, ”গানিটাকে 
ব্যাকরণ করে তুলতে বোলন। বাপু_মোটামুটি ব্যাকরণ উদ এহ"ল সেই 
বেশ কিন্ত সেই “উপচিকীর্ধা, আলু তার সঙ্গে অন্প্রাস যুক্ত মিল 'গুপে 
নাদির শা এই ভজন যর্দি আমায় লিখতে হুয় তবে তো বাপু আমাকে 
ভোমরা কঠিন সমস্যায় ফেলবে। সেখানে আমি নজরুলের দ্ঙ্গে একমত 
-_ফুলে কিছু থাকনা কাট! |, কি মুখ্খিলের কথা বলতো, "যখন আমার 
প্রাণ বলতে চাটছে একটা কথা, অথচ ব্যাকরণ নিষেধ করুছ তাহলে 
করি কি??? 

-সেই পৃধ্ধোনো চালের হিন্দী ভজনই দেওয়া হুল মন্ত্রীরে। এঞঠুহিন্ীর 
কিছু কিছু ঠাক অবগ্ত পেয়েছেন বিহারী ভাষাভাষীদের চলতি কথার 
মধ্যে তাদের সর্দে কিছু কিছু আদান প্রদান তীর হ*্ত সাধনকালে। একটি 
সাধু প্রকৃতির কনেষ্টবল ও আবও অনেকের কথা ঠাকুরের সুখে আমরা শুনেছি। 
অভিধানে জট হয়তো অনেক ভাষার অর্থ পাওয়া নাও যেতে পারে। 
এছাড়। পদাবলী অন্ন করণে কীর্তনাঙ্গের ভজনও আছে । ্‌ 








(গ) 


ঠাকুবে কাব্য জীবনের থর কবে থেকে, আমর! সঠিক না 
রি. হত হয় তার সাধন জীবনের সঙ্গেই সে জীবনের সরু 
তবে খুব প্রথম দ্বিকের বুচনার অনেকগুলিই আমরা পাইনি-কারণ 
শ্রঠাকুরের মুখেই শুনেছি বেশ কিছু গান তিনি দান "করেছেন কোনও 
কবি প্রকৃতির গরীৰ ছেলেকে তারই গোপন ভিক্ষার-__সেই গানগুলি নিয়ে 
যদি কিছু তার উপাঁজনৈর পথ থুলে যায় এই ভেবে। আবার কিছু কিছু 
গান অনেকেই লিখে. নিয়ে গেছে তাদের কোন ধর্মীয় উৎসবাদি উপলক্ষো, 
তারও কোন কপি ছিলন! ঠাকুরের কাছে। একবার তো বনু গান 
নিজেই ছিড়ে দিয়েছেন শুনেছি তারই মুখে; বেশ সহজ ভাবেই হেসে 
বলেছিলেন, “কি- করবে বল_হঠাৎ একবার মনে বিচার এলো গান 
মার্গেই.. তো মিছে কথা লেখা । যে আকুলতার কথাটা গানে লিখছি 
সুন্দর সাজানো ভাষা দিয়ে ফেনিয়ে বাড়িয়ে ঠিক ততথানি আকুলতা 
কি সত্যই আমার মনে জাগছে? গানের লাইনে হয়তো লিখছি “চোখের 
জল কিন্ত তখন আসল চোখ দুটো হয়তে! সাহারা মরুভূমি হয়ে আছে।, 
সে কথাশুনে বলেছি ক্ষুপ্নন্রে-_-“কিস্ত চোখ ছুটো না ভিজলেও মনটাতো 
' নিশ্চয়ই ফেদেছিলো? মনট! না কীাদলে কি কান্নার ভাষ|টা ফুটতো 
গানে?” বলতেন,_-“তা বটে-কিন্ত কি করি এক এক সময় মনটা খুব 
শুকিয়ে যেতো, তখন এইসব বিচারগ্তলো জেগে উঠতো । আর বিচার 
আসাও যা অমনি তা কাজে পরিণত হওয়া, সব গানগুলে। ছিড়ে ফেলে 
দিতাম। "আব শুধু তাই নয়, এক সময় হয়তে! গান লেখা বন্ধ ক'রে 
দিয়েছিলাম-_শেষে মা'র নির্দেশে আবার স্থরু করি।” সব কথার শেষে 
বেশ খানিকটা হেসে বলতেন__“পাগলামী! পাগলামী! পাগলামী ছাড়া 
»পশবি ,? জানিস তো৷ 0০365 2100 101119501911619 21 ৪1] 720+,. 
ক এতটুকু দিব্যতার প্রকাশ--সত্য শিব হ্বন্দরের প্রকাশ দেখলে 
' নিজেকে ভুলে ঠাকুর পাগলই তে! হয়ে যেতেন। সে উন্ৃক্ত প্রকৃতির 
' মাঝেই হোক, আর চারটি দেয়ালের মাঝে ঢাক। দেঁবালয়ের কোণেই 
হোক--তার লেখনী যেন স্বতক্ফৃর্ত হয়ে উঠতো! । সময় এতটুকু 
দেরীও সইতো না কাগঞ্জ কলম আনার-_কাঠ করলা দিয়েও লেখা 
হ'তো সে মনের আকুলতা! | 
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". কখনও .খোঁল!. মাঠে বা বৃনো দত চলতে চলতে মুখে 


হ'তে] গামা সে গীন মনে রাখার ভার পড়তো তার চারপাশে 
যারা" স্থিত থারুতো তাদের। এক এক জন-_এক একটি চরণ মনে 
রাখতো আর পরে তা টুকে নেওয়া হ'তো খাতায়। বিশেষ ক'রে 


 .'রাসবনের” জঙ্গলে পথ চলতে চলতে খে স্থখে গান লেখা, ঠাকুরের একটি 
'খেলার মতই ছিল-_ 


এই ছায়ার পথে লৃটি 
চল রামকৃষ্ণ বলে ছুটি . 


গাইতে গাইতে হয়তো ছুটলেন সরের ঝৌপে ঢাকা" জলা ছায়া ছাঁয়া.পথে। 
পেছনে ছেলে বুড়ে৷ সবাই-_-যে যেমন পারে গাইছে তার সঙ্গে গল! মিলিয়ে। 
আর ঠাকুর চরণের পর চরণ মিলিয়ে যাচ্ছেন, _ 


ঘরের "কাঁণে মন কি মানে 
তাই ছড়িয়ে দেবে সকল খানে 
স্বপন মুঠি মৃঠি। 
আবার কখনও-_ 
রামরুষ্জ বল নেচে চল পরাণ ভরে 
গাওরে নাম 
ইত্যার্দি__ 


কানা নদী: আর ময়ুরাক্ষী নদীর মাঝখানের চর এই রাসবনস্ষ্নামটি 
ঠাকুরেরই দেওয়।। আর যে নদীর ধাবাটির তীরে বসে ঠাকুর কাটিয়েছেন 
তীর তীব্র তপস্যার দিনগুলি, সাঁধনধন্তর সেই তীরটির নাম দিয়েছিলেন 
ঠাকুর বিদ্ররণী এই বিল্মরণীর তীরে বসে লেখা গানগুলিতে -কোঁধাও 
কোদাও বনমরণী কথাটির উদ্ভেখও ক'রেছেন। গভীর অমাবন্তার ঘন অন্ধকার 
ছড়িয়ে পড়েছে নদীর কূলে, সরের ঝোপে ঝি'ঝিদ্ধ একটানা গুঞ্কন...নিকয কালে 
আকীশ্রের পটে অবাক হয়ে চেক্ে আছে হাজার তারার চোখ...উধাও নদীর 
বালুচরের বুকে ঠাকুর প্রদীপহীন অন্ধকারে বসে বলে চলেছেন গান? বার তক্তরা 
চারপাশে বসে তুলে রাখছে স্থৃতির পাতায় এক একটি লাইন্‌__ 


৩: 


৬) 
মা প্দিত ঘর রি 
চির চঞ্চল আমি যাত্রী . 
এই বিম্বরণীর তীরে ।'" 


তারপর কত সন্ধ্যা কত রাত্রির ধ্যান গভীর পরিরেশে এই গান সরছনদে ছন্দিত 


. হয়ে আরে মৌন মন্থর ক'রে তুলেছে সে গ্রহরকে। 


সিউড়ী আশ্রমে: হঠাৎ একদিন বৈশাখের দুপুর বেলায় আকাশ লাল হয়ে" 
উঠলো, ঠাুর উঠোনে এসে দাড়ালেন-_ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, *দেখ : 
বৈশাখের রুদ্র 'রূপের 'আভাদ-_কালবৈশাখের ঝড় উঠবে বোধ হয়।* বলেই 
ব্পলেন জাম গাছটার তলায়, পে্সিগ খাতা শিল্পে লিখতে হু করলেন_ : 


মৃত্যু মোরে ডাক দিয়েছে 
আয়রে ছুটে আয় 

মেঘের মাল তাই বেজেছে 
নৃত্য লাগে পায়॥ 


' ঠীকুরের' গান লেখাও শেষ হ'ল- আর সঙ্গে সঙ্গে বিপৃল অট্টরবে ডেকে উঠলো 
- মেঘ, সক হয়ে গেল ঝড়। ঘরে এসে বসলেন ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে গাইতে লাগলেন 


আমাদের সবাইকে নিয়ে সগ্ভ লেখ! গানটি অস্তরাটি গাইবার সময় ঠাকুরের 
পু কের ধ্বনিটি যেন আজও কানে বাজে-_ 


বিজলি জাল! বুকের তলে 
পৃথী দৌলে টলোমলো 
নয়ন ভরা নয়ন জলে 

&. আর কে পিছে চায়। 


এই গ্রীষ্মের এক খর! রৌদ্রের দিনে লেখা". স্। 
বৃঝি এই পথের ধুলো .. .. ১" 
রাঙা হয়ে উঠেছিল পর 
ধরে রাঙা চরণ ছুটি 
ধরে রামক্ চরণ বৃকে। 


কি 


ফলহাৰিনী” কানিক্ পুজার ৮৬ িউডীতে 7 নয় কাশীপুরে। দর্শন ধন্য 
হইনি, হয়েছি শ্রবণ ধন্ত। অনেছি__এই গানটি এ পৃণ্য তিথির সকালেই রচনা 
ক'রে গাইতে গাইতে. ঠাকুর, ভক্তসঙ্গে পদব্রজে কাশীপৃর থেকে দক্ষিণেশ্বর 
গিয়েছিলেন। লিখেছিলেন গৈরিক রূপোচ্ছলা। স্থরধৃনীকে লক্ষ্য ক'রে-_ 


ওরে ও স্থুরনদী কার চরণ ছোয়ায় বল 
এত করিস টলমল ॥। 


এই সময়েই একদিন কাশীপৃর মহাশ্মশান দর্শন করতেও গিয়েছিলেন ভ-সঙ্গ, 
কীর্তন করতে করতে সেদিন লিখেছিলেন-_ এ 


মুসাফির মৈ তেরে দ্বারকো 
ভিখার হে প্রভু তেরে চরণকে বারিকে। ॥ 


দেবী তো লাগতো না ঠাকুরের নিজের মনের ভাবটিকে ভাষায় রূপ দিতে। 
চারুপাশের কলকোলাহুল-_পরিস্থিতি বা পরিবেশের অব্যবস্থা কোন কিছুই যেন 
অন্থবিধার স্থট্টি করতে! না। ঠিক গানটি লিখে ফেলতেন কোনও একসময় সবার 
মাঝে থেকেও মনটাকে একল! ক'রে নিয়ে । 

মনে আছে-__একবার একাদশীর দিন ইপারা করে ঘড়ি দেখতে বলে ২৫ 
মিনিটের ভেতর ৭।৮ খানি গান লিখে ফেল্লেন--আমরা শুধু অবাক ছয়ে দেখলাম। 
দেখলাম মুখে যুছু হালি নিয়ে লিখে যাচ্ছেন গানের পর গান বিরামহীনভাবে, 
যেন আগেকার মুখস্থ কিছু লিখে যচ্ছেন, চিন্তার কোন গ্রশ্বই উঠছে না, সহজ 
সাবলীলভাবে শুধু লিখেই চলেছেন । 

সিউড়ীতে হাতে লেখা পত্রিকা বের করবে, স্থানীয় তরুণদল ঠাকুরকে ধরলে 
তাদের পর্জিকায় দিতে কিছু লেখা। 


চিন্তাও করতে হ'গন।-_লিখলেন 


বিকাশ মাধুরী জীবনে 
বিকাশ মাধুরী মরণে. 


পত্রিকার নাম ছিল “বিকাশ” । 


( ছ) 


শিশ্ুমন্জল প্রতিঠা দিবস উপলক্ষ্যে লেখা গানটির কথাও স্ধনে আছে। ছোট 
একটি অনুষ্ঠান হ'লে! জামগাছ তলায়, ছোটখাটে| একটি মঞ্চ রী কণন্ে-_এবং 
তারো চেয়ে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা গাইলো এ গানটি-_ ৮ 


তুমি শিশুর ছলে খেলিছে৷ হরি 
আমারি ঘরে। 


আরো! কিছু দর্শনীক়্ শ্রবণীয় অনুষ্ঠান ছিল সে সভায়, কিন্তু সবার .মনে ছাপ 
দিয়েছিলে! এ বিশেষ দিনে লেখ] বিশেষ গাঁনটি। 


_ এই সঙ্গীতগুলি যেন হারানো-দিনের এক একটি স্থতিলিপি। এরি মাঝেই 
হয়তো কিছুট! খুঁজে পাওয়া যায় ধরায় থেকেও অধরা কবির জীবন ও শিল্পকে । 
সে অপীম মনের সসীম অভিব্যক্তি কোথাও যদি থাকে-_তা তার এই সঙ্গীতে, 
কাব্যে ও শিল্প-নির্দেশনায়। তাই আমাদের এই দীন প্রচেষ্টা তীর বিরাট শিল্প 
সম্তারের যেটুকু ধরতে পেরেছি সেটুকু যাজে বাচিয়ে াখতে পারি। শুধু ছাপানো 
বইয়ের পৃষ্ঠায় নয়-_মন্মণজনের মূখে মুখে '"'দরদীজনের প্রাণে প্রাণে ॥ 


শ্ীঅর্চনাপুরী 


তব 


৮১২ 





মঞ্জ 


এস সন্ধ্যার চিরসাথী 
পথে স্ুপ্তির অমা রাতি ॥ 
“ধুলা খেল। মোর ক রে দাও ভোর 
খুলে দাও সব মারা মোহ ডোর 
রি.  শিবে যাক হেম বাতি । 
আখি জল টাঁল। কার্মনার মালা 
নিম্মম করে ছিডে দাগ তারে ঘুচে যাক সব শ্বখ কলরব 
বত জীবন-নবণ জ্বালা । 
আনুল। ছ!খ। দে।ল। স্বপনের কুলে 
ডেকে বায পাখী আধো ঝরা ফুলে 
কেন দিছে ভাকাডাঁকি ॥ 
এস চাপে চুপে ছায়া ঘন বুকে 
শ্াস্ত নয়নে নিদালীর বূপে 
দাও বিথারিয়া তব শেষ মায় দেহ অঞ্চল পাতি ॥ 


২ 
এমনি ক'রে জমবে গো মেঘু্দ্রুমবে থরে থরে 
এমনি ক'রে ঝোড়ো হাওয়। বইবে উতনে 
এমনি ক'রে ঝরবে বারি ঝরবে অঝোরে ॥ 
এমনি সেদিন দিনের শেষে 
দাড়াবে মোর পথে এসে 
বিদায় বাঁশী বাজবে সাঝের পুরবী স্থুরে ॥ 


২ মঞ্জীর 


হয়তো সেদিন ঝড়ের রাতি ক'রবে বুকে মাতামাতি 
হয়তে। সেদিন ভয়ে ডরে আমি রইবে৷ ছুয়ারে ॥ 
হয়তে। সেদিন নানান ছলে 

ভিজিয়ে নিচোল নয়ন জলে 

আমি বারে বারে চাইবো ফিরে নয়ন ভারে ॥ 


১০ 


আমার শেষের স্তরে মিলিও হে সুর 

বাজিও বরণ বাঁশী। 
যেন নয়ন জলে হৃদয় দলে ফুটে উছল হাসি ॥ 
করুণ ক'রে কানে কানে 
কে ডাকে হায় কেই বা জানে 
পথের পথিক হারালে! দিক 

ও সে চায় অনিমিখ হার পিয়াসী ॥ 

চুকিয়ে আমার দেয়। নেয়া 
যেদিন দাড়াবো দিন শেষে 
কান্না হাসির জম বাঁকী 
প'ড়ে রইবে কি পথ পাশে । 
ও তার নাই কি নিরিখ 
পথ ভোলা এই আলোর পথিক 
পায় যদি আজ পথের নিরিখ 
ঘরের ছেলে পরের কাছে রয় কি পরবাসী ॥ 


21,9.34 
[06 ৯] 


. মঞ্জীর 


শি 

হে মোর সুদূর চারী 

হে মোর গোপন চারী ॥ 

শুধু গান গেয়ে যাই পথ বেয়ে 

ঝরে শুধু আখি বারি ॥ 
গোধূলি মলিন বেশে এসে দাড়ান কি পথ শেষে 
আশা নিরাশায় গোপন সে ভাষ। 

থামিল কি ম্নান হেসে। 
আর দূর আরো কতদূর 
ল'য়ে যাবে হাতে ধারে দূর হতে দৃরে সরে 
ক্লান্ত পথিক পন্থ চাহে না চলিতে যে নাহি পারি 
এস হে আলখ বিহ'রী | 
০ ৩] 


৫ 
চুপি চুপি পায় 
যায় গো এ সাঝের ছায়া যায়। 
একা পথের পাশে সে বা কেন হাসে 
যদি পথের বুকে সবি গেছে চুকে 
যত দেঘা নেয় দায় ॥ 
বাজিয়ে বেভূল বাঁশী উদাসী কি বলে আসি 
অরুণ কি তার করুণ আখি বিদায় ব্যথায় ॥ 
আমার আধার বাণী 
মিছে তার কানে করে কানাকানি 
সে তো৷ আমার পানে ফিরে চাবে না হায় ॥ 
আমায় পথেই ফেলে যদি যাবেই চ*লে 
তবে নয়ন জলে লহ লহ বিদায় ॥ 


মঞ্জীর 


৬ 

পথিক ওগো পথিক ওগো কোথায় যাবে ভাই 
সঙ্গী তোমার সাথী তামার কেউ তো সাথে নাই ॥ 

আকাশ জুড়ে বজ্র জ্বালা | 

মাতাল হ'ল মে7ঘর মালা 

উত্ল ধারে বাদল ঝরে কোথায় পাঁবে ঠাই ॥ 
কাজল কালো দিনের শেষে 
আলেয়া ঘে উঠবে হেসে 
পাথের রেখ! যায় কি দেখা বল'না শুধাই ॥ 

বাকা পথে আছে আঁকা 

আমার হরির চরণ বাঁকা? 

যে পথ একা সেই পথে ভাই তারেই সদ। পাই ॥ 


রর 
মরা গাঙে জেলগাছে বান ভরা কানে কান 
চলরে বেয়ে ওরে নেয়ে শোয়ে চলার গান ॥ 
পালের বুকে ফুলে ফুলে 
উত্তল হাঁওয়া উঠে ছলে 
বাঁধন হারা নাচন তুলে ছুটছে তুফান ॥ 
কুলের বুকে বেভূল বাঁশী কোন স্থারে সে বাজে 
তরণী মৌর উত্তল হ'লে! কাজল জল মাঝে ॥ 
তারি স্থরের ধারা ধরি 
দিলাম ছেড়ে সাধের তরী - 
জীবন মরণ রইল পড়ি কে নেবে মোর দান ॥ 
তারি স্থরের ধারায় ভেসে 
ভাঙ্গ। ভেলায় চলব হোস 
খেয়ার শেষে নেবে কি সে আমার সাধের দান ॥ 


মঞ্জীর 


০ 


৮ 


রাঙ্গা পথের ধুলে তারে পেয়েছি ভুলে ॥ 

আনমনা মনে চলিবে কি ক্ষণে 

থমকি দাড়ারে রহিনু স্বপনে 

অথির নয়ন তুলে ॥ .. 
চেয়েছি কি তারে কু ভুল ক'রে 
তবু কেন জানি মন নাহি সারে 
ভুলে যেতে ভুল বলে ॥ 

ধূলি মেখে তাই পথে বাসে রই 

আগে যেতে আর মন লাগে কই 

চপল চরণ ফোঃল ॥ 
সে কোন পরশ মাণিক তারি পরশে খানিক 
পথের পথিক বস রয় পথ ভুলে ॥ 


০৯ 

আমার শুন্য পুজার থালা 
সাজিয়ে দেব দিয়ে এবার অশ্রু মোতির মালা ॥ 
ঝরিতে ক ভরে যে বাণী পণ্ডবে ঝরে 
বেদন বীণার তারে তারে 
তারি নীরব রবে হবে গো হবে 

আমার পুজার মন্ত্র বলা ॥ 
নিবু নিবু একটি যে দীপ আধারে জ্বলবে খানিক 
সেই যে মাণিক দেউল আমার করবে গো আলা ॥ 
সব দেওয়ার এই মিনতি 
দেহ ধূপের এই আরতি 
বুকে আমার রইবে নিতি জ্বাল! ॥ 


মঞ্জীর 


১০ 
নিশুত রাতের আধখান। চাদ 
আধ চেনা কোন গন্ধ 
স্বপ্পে ভোল। কোন ফুলেলায় 

নাম না জানা গন্ধী ॥ 
স্থাখের হুখের সেই যে দোলা 
আজো কি হায় যার নি ভোল। 
চেয়ে চেয়ে নাই যে নিমিষ দিশ হার তাই অন্ধ ॥ 
গোপন কোন আধার রাতে রঙ্গিন আঙ্গিনায় 
দেখা কি হায় হয়েছিল স্বপন ঝরোকায় ॥ 
অচিনের পায়ের চিন আছে কি আর নাই 
আজো কি তায় চাই 
স্বর হারা এই সোনার বীণা তাই কি নিরানন্দ ॥ 


১৬ 
আয় আয় ওরে আয় 
প্রভাতী গাহিতে পাখী পুরবীতে যায় ভাকি 
ঘুম ভাঙ্গ। ফুল দল ছল ছল চোখে চায় ॥ 
আলো ছায়া দৌল। পুবালী আকাশে 
আয় আয় করে কে যেন আভাসে 
যেন চিনি তারে স্বপনের পারে 
যেন সেহারায় হারায় ॥ 
বাঁধি আলোর রাখি দিল বিদায় সেকি 
কোন অলখ সাথী রি 
এলো আধো ঘুম আধো জাগায় ॥ 
ভোরের স্বপনখানি যদি ব। নিল টাঁনি 
তারই পথেই আমি যাঁবো গো যাবো পায় পায় ॥ 


মঞ্জীর 


১২ 
একলা ঘরে নয়ন ভরে 
পাগল। ও মন কাদ ॥ 
যদি তোর ভাঙ্গলে৷ মেলা ণ 
যদি তোর সাঙ্গ খেলা 
সান্ধ্য বেলা যদি মিটলো সকল সাধ ॥ 
ও তোর ভাঙ্গন যদি লাগলো কুলে 
একুল ওকুল উঠল রে ছুলে 
তবে আর মনের ভূলে দিসনে বালির বাঁধ ॥ 
বুকে তোর জমলো জানি 
কতনা ব্যথার বাঁণী 
নয়ন জলে গলে পড়বে বলে 
যত ময়লা মাটী খাদ ॥ 


১৬ 
আমি ঝ'রে পড়া ফুল পথের ধুলায় আছুল 
আখির শিশির মাখ। হেথা আছে আঁকা 
কত বেদন ব্যথা কত কথা আকুল ॥ 
দখিন হাঁওয়। দিয়ে দোছুল দোল। 
বলে সাঝের বেলা ওরে অবুঝ ভোল। 
তোর একি রে ভুল ॥ 
তোর পথ বেয়ে সে যে গেছেচলে 
বেলা শেষের গানে ঘুম ভাঙ্গার ছলে 
তবু ছিলি বেভুল ॥ 
তারি পথের ধারে তাই আছি ঝ'রে 
আমি শিথিল বকুল ॥ 


সঞ্জীর 
২ 08 ১৪ 


আমি বেদন মঞ্জরী 
বেল। শেষে মলিন হেসে 

ঝরে পড়ি গো পড়ি ॥ 
আজ ঘে ভাঙ্গার মেলা 
বনে নাহ যে রঙ্গেল খেলা 
একেলা এাকেল। নয়ন জল ফেলা 

গুমরি গুনরি ॥ 

পথের পখিক দ'লনে ছু'পলায 
ধূলাই হব মলিন ধুলায় 
তবু যদি এস কভু হেথায় 

যাবে কিহে বিস্মরি ॥ 


১৫ 
তার ভঙ্জিম নাচন আজি চন্দিম রাতি 
তার নূপুর গুঞ্জানে উঠে স্বপন মাতি ॥ 
তার বাশীর বোলে 
মোর যমুন। দোলে 
তাঁর হাসিতে উছল বিজুরী পীতি ॥ 
মোর নিরজনে সে যে আখির জি 
সেথা মালার ছলে আমি বেদন গীঁথখি ॥ 
মোর স্বপন মনে 
সে যে শিহরণ 
তাই জাগরণে হয় স্মরণ সার্ধী ॥ 


_মঞ্জীর 
১৬ চা 

মন তুলসী মূলে 
সাঝের প্রদীপ মোর দিয়েছি জ্ফোলে 
নিয়ে মৌন মিনতি আর বেদন যত 
সারা দিনের শেষে আজি হয়েছি নত 

তব চরণ ধূলে ॥ 
গোপন বুকেতে করি চুপে বহি এনেছি হরি 
কতন। বেদন বাথা 
অফুট কতনা কথা মনের ভুলে ॥ 
ছড়ান জীবন মোর জড়ান কাজে 
ভিয়াটি হুর দুরু তোমা ভুলেছি পাছে । 
বানর এডায়ে ভীরু নয়ন ভরি 
তিলেকের তার ভতাউ এসেছি সঙ্রি 
পারাঁণীর কড়ি সে যে মোর অকুলে ॥ 


১৭ 
আমার বীণার বেদন বাণী 
জানি জানি আমিই জানি ॥ 
বেদনে বন চঞ্চরিয়া মঞ্তরি কি মেলবে হিয়া 
আমার এ অন্ধ আখি 
জাগালে জাগে নাকি পেয়ে তার পরশখানি ॥ 
ভোরের আনলায় কেদে ফিরে 
পুরবী তার সবরের মী্ড়ে 
কও কথা কও দাও দেখা দাও মরমীরে ॥ 
জাগেনা সে জাগেনা গো। 
নযন মেলে চাহেনা তো 
নিঠর তার নীরবতায় হারায় আমার মুখর বাণী 


৬৪ 


মঞ্জীর 

র টি 
আমি সাঝের ছায়া করি 'লুকোচরি 
ঘন নীপের বনে আমি গোপনচানী ॥ 
ওগো! পৃথিক সখা তুমি নহ একা 
বাঁকা পথের রেখা যেথ। নাহি আকা! 
আলো আলেরা ধরি সেথা আমি ঘুরি ॥ 
নারিগরানাভারনযাদা কোণে, 
জাগি চুপে চুপে সারা জীবন ভরি ॥ 
একলা রাতে আমি একটি তার! 
চুপে চেয়ে থাকি যেন আপন হার! 
টড রাতে আমি উছল ধারা 
কাঁদন দিয়ে লই বেদন কাড়ি ॥ 


১৯ 
আমার অশ্রু গহন নদী 
পার হয়ে আজ এলে যদি॥ 
আজকে বুকের কাণায় কাণায় এ কীদন ঘনায় 
মম কাণায কাদন শুধু ব 
হায় কে এমন বেদন ধন 
্ এলে নিতে সেই আরতি ॥ 
গোপন মনের মাঁণিক তঅতিথ ওগে। ও 
যাবেই যদি যাবার আগে সি 
দি ছুয়ারে মোর দাড়াও খানিক ॥ 
সাঝের আধার ঘনায় যখন জম যে রয় অনেক 
চোখের জলে এই যে সাধন চিট 


নিও ধ'রে এই মিনতি ॥ 


মঞ্জীর " ১১ 
২ শ 

যুগে যুগে অবতার এস হে আবার ॥ 
এস হরধন্ু ভাঙ্গিতে এস নরতন্ু ধরি হে 
রাজ ও রাজ্য ভাঙ্গিতে গড়িতে 

হরিতে ভব ভয় ভার ॥ 
এস নব যুগ সারথি লয়ে নব ভারতী 
বাজায়ে বাঁশরী মধু মিলন গীতার ॥ 
পথ হারা আধিয়ারে পথ দিতে বারে বারে 
উলিত জানি তব প্রেমের পাথার ॥ 
ভাবে ভোর গর গর আখি জলে ঢর ঢর 

এস নব নটবর গোপন লীলার 

( গোপন হিয়ার )॥ 
€61019172-- 


২১ 
আঁসিছে বা নামি ঘনিমা আধার 
কি জানি কখন ছি'ড়ে গেছে তার 
তাই বীণাঁটি আমার বাজে না যে আর মরমে ॥ 
আনমনে পথে পেয়েছিন্থ খুঁজি 
পথেরি বুকেতে তারে হারিয়েছি বুঝি 
তাই ভরায়েছি পুজি বেদনে ॥ 
পদরেখ। হায় যদি যাই ফেলি 
চুপে টুপে তাই পথ বেয়ে চলি 
আজি এ গোধূলি লগনে ॥ 


৫ 


্ মগ্জীর 


ৃ্‌ 
8 হি 
খর শতদল বেদন্টে টোমলেএ ..- 

কুঁড়ির বুক জুড়ি পশড়ে রহিল পরিমল ॥ 

দখিন হাওয়া দিরে দোছুল দোলা 
বলেনি জাগো জাগো 

নয়ন ভরে ভোরের বেল। 

প্বালোনা গো আলোর কাজল ॥ 

আশা নিরাঁশায় দিন গুণে দিন যায় গো 

বোটার বাধা ট্রটে লুটিতে প্রাশণ চায় গো! 

মালার মাঝে মোরে গাথা কি সাজে 

নাহি যে ঠীই হার এভুর কাছে 

দিলনা কেহ তাই ভরিয়া অঞ্চল ॥ 


০ 


উট 
আমি পথের ধলি রই পথে পড়ি 
আধো চরণ রেখা বুকে আকড়ি ॥ 
কবে কোন উদাসী এল হেলায় হাসি 
দ'লে চরণ তলে মোরে রাঙ্গালো মরি 


"চেয়ে থাকা মোর পথ বেষে 


চপল পাঁয়ে যেবা আসে ধেয়ে 

বলি চরণ ধার ॥ ৃ 
€গো অচিন সখ। বুঝি পেয়েছি দেখা 
বুঝি এতদিনে মোরে নিলে চিনে 
বুঝি এলে হরি ॥ 

যত অবুঝ ব্যথা রয় বুকে গাথ। 

স্মরণ বীণে শুধু হয় গো সাধা! 

বেদন কাজরী ॥ 


মপ্তীর ১৩ 
২৪ এ 
জমলো কি তোর ব্যথার বাদল কাজল সাঝে ** 
আখিতে তাই নীমলো কি ঢল 
বল কি তোর ব্যথা বুকে অথৈ হ'য়ে আছে ॥ 
মেখেছিস্‌ পথের ধূলি পথে তাই 'রইলি ভুলি 
মলিন ধুলি সীা7ঝ ॥ এ 
কাটীালি সারা বেলা কব কেবল হেলা ফেলা 
ভুলে যে রইলি ভোলা তোর অলখ রাজে 
ছলছল আখির জল ভ'রে বুকের মাঝ ॥ 


২৫ 
হে যুগ-সম্ভব করুণার লীল। অবতার 
লহ প্রণতি লহ হে লহ বার বার ॥ 
আর্তের ব্যথা বক্ষে বোজেছে 
মেরীর মমতা! সোহাগ রঙ্গে 
তাইতো সেজেছে বুকে রুধির হার ॥ 
দিকে দিকে শুনি তব প্রেমের বাণী 
কোলে তুলে নিতে কল আবাহনী 

অহ্র সরস নবানে আবার 
জাগিল মুক্তির পারাবার ॥ 
২৪,১২:৪১ 


স১২৩ 
ঘুমের মালা জড়িয়ে এলে এলে একেলা 
প্রদীপ তাই হয়নি জ্বাল! 
আপ্ুন ভোলা স্বপন মাঝে 
বলার কথা হয়নি বল! ॥ 


১৪ মঞ্জীর 


শিথিল আমার বীণাখানি হারিয়ে পেলে যে গানখানি 
বুঝি চুপে চুপে তারি সাথে 
সেধে গেলে আপন গলা ॥ 
তারার চোখে ঝিকি মিকি কি কথা হায় ছিল জাগি 
মুখর ক'রে নিথর পথ এলে যখন থমক আকি। 
ওগো অলখ মনের মাণিক হয়তো! সেথা পাড়িয়ে খানিক 
ফেলে গেছ চরণ রেখা হয়তো তার একটু লেখা 
রইবে না আর ভোরের বেলা ॥ 


২৭ 
ও ভাই সেই দেশে মোর ঘর । 
সোনার আলো রোজ সকালে 
রাড! তিলক দেয় কপালে 
সাঁঝের তাঁর! প্রদীপ জ্বেলে আপন করে পর ॥ 
যেথায় রাঙ্গা পথে আকা! 
হরির রাজ। চরণ বাঁকা 
প্রেমে মাখা রাঙ্গা রজ মাথায় তুলে ধর ॥ 
ক্ষীর সায়রের নীর যে পিয়ে মরা মানুষ উঠে জিয়ে 
মায়ের আশিষ আষাঢ় মেঘ ঝরে ঝর ঝর ॥ 
সোনার ধানে মায়ের আচল 
কোথায় এমন উল পাঁথল 
দশ হাতে মা দশ ভূজ। দেয়রে অভয় বর ॥ 


২৮ 
বাজিয়ে মীদল ও কোন পাগল বাদল বেশে যায় 
এমন অবেলায় ॥ 
মুখর তার মুখের কথা নীরব হ'য়ে রবে কি ত৷ 
গুরু গুরু গুমরি কি জানাবেনা বেদনায় ॥ 


'মঞ্জীর ূ ৯৫ 


ব্যথার বাদল কত না যে 
কোন বাঁধনে রাখবো বাধি 
পাগল ভোলা নটরাজে 
তার চরণের চঞ্চলতা 
| দুয়ার পথে থামবে কি তা 
নিবিড বেশে নীরব হে:স যাবে কি সে চলে হেলায় ॥ 


স৪৯ 
তোমার হাতের কীণাখানি 
দিও আমার আপন হাতে 
গাইতে গিয়ে গেছে থেমে 
গানখানি মোর আধার রাতে ॥ 
জমলে। যত বাথার বাণী নাই যে তার জানাজানি 
তোমার সুরে পড়বে ঝ'রে 
অশ্রু হ'রে আখির পাতে ॥ 
গোপন কোন আধার কোণে কাটে যে দিন গুণে গুণে 
ক ভরা হয়তো সে গান হারিয়ে গেছে নিরজনে ॥ 
যাবার দিনে বীণাখানি বেদন ভরে দিব আনি 
মৌন ব্যথার কানাকানি : 
রইবে গাথা তারি সাথে ॥ 


ূ রত 

আজি ছায়া! বাদলে যদি হে এলে 

ঘন মেঘের কোলে দোলে উত্তরীয় 

কোন কাজরী সুরে মোরে জাগালে প্রিয় 
নয়ন জলে ॥ 


১৬ 


মঙ্জীর 


বাধন পরে শগে। আপনা হারা 

জানি আপন হয়ে নাহি দিবে ধরা | 

ছুখ সায়র সেঁচি আজি পেরেছি খুঁজি 

ওগো ক্গণক সখা বুঝি এসেছ এক। 
ঝরা কেতকীী বশূল ॥ 


৩১ 
নিকুঙ্জ নোর মুঞ্জরিল কার কল-গুঞ্জানে 
কে এল গো কে এল মো 

ঞ1পন মন আঙ্গান | 
তার যে কথা তার ঘষে বাণী 
সবখানি ভার নাহি জানি 
কি বারতা দিল জানি অনিদ স্বপনে || 
তার নিবেদন নিবিড বেদন 

21০ন গন্ধে হথুকি 'লেখন 
ফুলে ফলে জলে খুলে মনে ও বনে ।। 
ওর অবুঝ নয়ন বুজে 
স্বপা.ন যারে মরিস খুজে 

সে যে যেচে এসেছে আজ তোরি তোরণে | 


৩২ 
কাজল মে7ঘর আঁচল ঢেকে 
আমি যাইগো। বাদল মেয়ে 
উছল আমার আঁখির ছুধার 
তোমার মুখের পানে চেয়ে | 
বাউল বাতাঁস বাজায় মাঁদল 
কেশের দোলায় গগন পাগল 
কিজলী জ্বাল! বুলায় কাজল হ'স্ছি গগন ছেয়ে ॥ 


মঞ্জীর ১৭ 


মত্ত মরু শুষ্ক শুধু শুন্য 
দীপ্ত দিনের দহন জ্বালায় পুর্ণ 
অশ্রু যে তাই বন্ধহারা 
ঝরছে চোখে মুক্তীধারা 
নৃতা পাগল আপনহার। মেঘের তরী বেয়ে ॥ 


৬) ৬, 


রাঙ্গা এ আলোর চুমায় 

যদি বা ঘুম দিঙে যায় পথেরি ধলায় || 

আজি এ নীলার বিথার 

যার নাই এপার ওপার 

বদি ব ভারই পাড়ি ধরি এই শেষের খেযায় 
যেথায় এ ঝিকিসিকি 

জাগে না খির জোনাকী 

অলস মেঘের মত যদি বা .একল। জাগি ॥ 
চপলাঘ ছলছল ঢালে না বাথার ঢল 

নীলার সেই কাজল যদি রয় নয়ন কোণায় || 


৩) 


ওগো দখিন হাওয়া দোলো দোলো 
দাঁও দোলা এই অফুট ফুলে 
সোনার আলোর জাঁচল দিয়ে 
ভোরের বেলা যদি বা ছুলে।। 
গন্ধ আমার নীড় বিরাগী তোমার লাগি 
ঘ্বমের মাঝে থাকি থাকি 
| শিউরে ওঠে মনের ভুলে ॥ 


গ্ 


৯৮" 


মঞ্জীর 


যত আছে কঞ্ধা হায় নাহি বাণী - 
কত গোপন ব্যথা! কারে দেবৌ আনি 
আমার নতুন পাতার আচল 
ছড়িরে দেবো ওগো চপল 
ছন্দহার! পায়ের তলে চলবে যখন ছলে ছুলে 
মন পথে সাড়া তুলে ৷ 
৩৫ 
ধীরে ধীরে রূপ সায়রে ফুটলে। শতদল 
ঢেউয়ের দোলায় এ সে দোলে রূপে টলমল ॥| 
আলোর ঢুমায় ঝরছে হাসি 
মলয়। আজ বাজায় বাশী 
রূপ সায়রে লাগলো দোল! উল পাথল ॥ 
কাল য। ছিল কালো সেথা! আজ আলোয় আলো! 
রঙ্গে আজ রঙ্গিন হ'লে। গহিন হিয়া তল ॥ 
স্বপনে থৈ লাগে না 
মনে আজ মন থাকে না 
চলিতে চরণ নাচে চলা হ'ল ছল ॥ 


৩৬ 

ফুলে আমার কাটার ব্যথা 
তাইতো কুঁড়ির হয়নি ফোটা 
গানের মালা হয়নি গাথা 

ছড়িয়ে আছে হেথ। হোঁথা ॥ 
প্রদীপ আমার-ঘরের কোণায় 
কেঁপেই মরে ঝড়ের দোলায় 
পুজার ছলে হ'ল কি ভূল 

দেউলে যে নেই দেবতা ॥ 


মঞ্জীর ১৯ 


কাটলে সারা সকাঙ্গ বেলা 
করে কেবল হেল! ফেলা 
ঝরলো না জল নয়ন ভরে 
জমলো শুধুই কথার কথা ।| 


৩৭ 


আনন্দেরি নন্দিনী তুই নন্দলোকের বাণী 
রাধা-সীতা-সারদা মা যুগে যুগেই জানি ॥ 
বূপসায়রে লহর তুলে 

আলোর কমল উঠলো দলে 

তাই কূলে কুলে কলকল আলোর কানাকানি ॥ 
যত মায়ের সোহাগ ভিলে ভিলে 

এ বুকের ভলে বপ যে নিল 

ওনী তাই কি এলে রামকুঞ্চ লোকের রাণী || 


৩৮ 


আমি যাই যে কেবল ভূলে 
ধুলার মেলায় কাজের দোলায় 
যখন মরি কেবল ছল ॥। 
চিত্ত আমার নিত্য হারায় 
ৰ লক্ষ্যহারা লক্ষ ধারায় 
কুল ফ্লেয়ে যে থাকি বসে আমার অকুলে ॥। 
যখন আসে চেতনহারা মোহের আবরণ 
কখন ভূলে তারি জালে জড়ায় ভোল! মন | 
হৃদয় মাঝে সকল কাজে জেগেও ওগো জাগে না যে 
জেনেও যে তাই জানি না হায় কখন আমার ছলে ॥ + 


€রে ব্যথার শতদল 
বেলা শেষে এখন তোর কোথায় রাখি বল ।। 
গোঁধলির আলোয় রেডে 
সাঝের পাখী যাবে থেমে 
গয়ে ঘুমপাড়ানি গান 
সাঝের 'গ্রুদীপ দেবে পরে 
শেষ আরাতির দান নয়ন ছলছল 
পুজার দেউল রুদ্ধ হবে 
ধুলার খেলায় মনত ববে মগ্ন রবে খ্ুমে। 
সন্ধা একস ক্র!ন্র নয়ন ঢুমে 
একে একে ঝরিে দেবে সকল ক'টি দল || 


সিউড়ী 


১০ 


এই ছায়ার পাথে লু 
চল রামকৃষ্ণ ব'লে ছুটি ॥। 
আমরা মায়ের ছেলে মোয়ে 
রানকুষ্তচ বলি পথ ধোয়ে 
লবাই মিচেল জুটি | 
বনের মাঝে নাহি যে ভয় 
মনে যে রয় মনময় হৃদয় দল টুটি 
ঘরের কো7ণ মন কি নানে 
তাই ছড়িয় দেবে সকল খানে 
স্বপন মুঠি মুঠি । 
াসবন 


মঞ্জীর ২১ 

৪১ 
ওরে পদ্ম দিঘির বায় 
তোর কমল ছাওয়৷ ঘমর এবার ডাকলি কি আমায় ॥ 
ঘুম পাড়ানি গানের নেয়ে এলি কত পথ বেয় 
ঝিরি ঝিরি সারি গেয়ে কারই ইসারায় || 
ধুলা আমার আছে কত বুকে সুখের হুখের ক্ষত 
কেড়ে নিতে তোর এত কি দায় 

হাক্ষা হাসির ঘায় || 
সোজ। পথের বোঝ! অনেক 
ডাইনে বীয়ে খোজ! অনেক 

তাই মন বেঁকে যায় ॥। 
যাই যদি আজ তোরি কোল 
সকল দোলায় ভুলতে দোলে 
সাঝে শুনতে সোন। মানিক ঘ্বুমা 

মায়ের চুমায় | 


৮২ 
বলাকার পলক। পাখায় আজকে যাবে। ভেসে 
দিনের তরী যেথায় ভিডে সকল দিনের শেষে ॥ 
ব্যথার রাগে রাডে যখন নীলার নীল চেলি 
ঘরে ফেরার বাঁশীতি হায় 
কেন ভাসে হব কপোল 


 ** খেরার ধারে এসে ॥ 
অনেক দিনের চেনাশোনা কাদায় হাসায় আনাগোন। 
পাওনা দেনা দিয়ে 


টির না আজ নিরুদ্দিশের দেশে ॥ 


মঞ্জীর 


পথের সাথী হবে যে জন তারি তরে পথিক এমন 
আমার মাঝে সৈও কি খোজে 
যখন খুঁজি সারাক্ষণ এমন কাহ্গাল বেশে ॥ 


কেন পথে পড়ার ছল 
ওরে ব্যথার ছুটি দল । 
চলার পথে অজানিদ্ত বুঝি তারি খানিক ছোওয়া পেতে . 
এই অবেলায় পথের ধূলায় রি 
পেতেছিলি তোর বুকের আচল । 
ধূলি মাখা আখির শিশির আকা 
আধা ঢাকা লা? 
লুকিয়ে ছিলি বুকের বেদন 
তার আপন বুকের মাঝে ॥ 
না জোন তাই গেছে চলি বলার বাথা নাহি বলি , 
আধো আকা চরণের বাকা রেখা 
আর রাখা কেন বল || 
* জানুড়ীর পথে যেতে ছুটি পন্মের পাপড়ি ধুলায় 
পড়ে থাকতে দেখে । 


আমার ঝর| ফুলের মংলা 
তাই পথের ধলায় রাখি মেলে 
আমার হেলা ফেলার ডালা & 
পূজার লাগি নয় এ সাজি তাই যে গান ওঠে বাজি 
ধূলায় মেলায় এই অবেলায় 
সে যে শুধু ধুলা খেলা ॥! 


মঞ্জীর | ২৩ 


- দিনের আলোয় সাজে না যে 
লোকের চোখে তাই এ লাজে 
তাইতো বাজে কাটার মত 

বুকে সকাল সাঝে ॥। 
বাঁকা পথে মাথা খুঁড়ি গন্ধ আনার মরে ঘুরি 
সাঙ্গ হয়ে আসে যখন সন্ধা পুজার পালা ।| 


সিউড়ী 


৫ 


স্রখ হ৮খ কাজে অকাতজ আমার এ গান বাজে 

কড় বা তার স্ররের মীড়ে অশ্রু ভিড়ে নয়ন জন্ডে 
কত্ত বাকির কানায় কানায় উচ্ছল হয়ে রাজে | 

ভে!রের বেলা যে গান সাপি সাকির স্তরে হার আদি 
ছুটি, নয়ন দের বাঁধি চলার পথ মাঝে || 

শীল গগনে কাপে যখন বাতের তারকা 

নীরব রবে যায় যে ভর বুকের ঝাগোকা । 

আনার এ গান বেস্তর জাশি 

তোমার সভায় নাহি সাজে মানি 

সবনি তাল হরুহা হারার আমার বুকের কাতে | 


৯০ 


সাঝের তারকা আরতি প্রদীপ জলেছে আকাশ ভরি 
আজি সন্ধ্যা লগনে গগনে ভুবনে আনাহন ভব হেরি ॥ 
ধূপ সৌরভে অমৃত বায় 

আক্ষে তোমার চামর ঢুলায় 

বন্দনা তব ছন্দিয়া উঠে মৌন অন্থর ভরি |! 


২৪ 


মপ্ীর 


হয়নি তো জ্বাল! সন্ধ্যা প্রদীপ হৃদয় তুলসী মূলে 
সাজান হয়নি এ দেহ দেউল ধূপে দীপে পুজা ফুলে । 
নিবিড আধারে বাসে আছি একা 

ন উছলি দেহ দেহ দেখা 
ও লাজীন চরণ এ মরম মাঝ লাখিব হে ধরি |. 


৭ 


পাতার ভেল। ভাসাই আমার জীবন নদীর ভাঙ্গা কুলে 


এ কুল যারে চাইলো ন। হায় ও কুল তারে যদি ভোলে ॥ 
এ পীরে এই ছল ছল দেখি ওপার সেই অথৈ জল 
আমার একুল ওকুল ছুকুল ভর 

ব্যথার পাথার দোলে ।। 
চোখের জালের এই যে বাধন 
নিবিড় হ'য়ে রয়কি কখন 
তাই কাদন আমার সাধন আমার আমার বুকেই দোলে ॥| 
আমার ছৃখের প্রদীপটিরে বুকের ব্যথায় রাখি ঘিরে 
পথের সাথী নেবে চিনে পথিক যদি যায় বা ভূলে ॥ 


৪৮ 
আজ ঝরা পাতার গান আমার ভাঙ্গ৷ মেলার মাঝে 
পড়া বেলার পথিক ওরে তোরে যাত্রী বেশেই সাজে ॥ 
দূরের পথের নেই তো পুজি মিছে ও তুই মরিস খুজি 
দেওয়া নেওয়া বোঝা বুঝি চুকিয়ে দেওয়ার কাজ এ | 
পিছে প'ড়ে রয়না কিছু 
সেই ভয়ে কি রইবি প'ড়ে 
বোঝার পরে চাপিয়ে বোঝা 

বুকের পরে আকড়ে ধরে 


মঞ্জীর ২৫ 


নাই বা পথের রইলে। দিশ' 
ও তোর দিশারী যে বাদল দি 
চলার আগে পথ যেজাগে 
ভ্রলায় যত আগে পাছে ॥। 


২৮1১০।৩৭ 


সিউড়ী 


সখ ০৯ 


€রে ঘরে ফেরার পাখী 
মিছে দিকের রেখায় হারাতে চাস সাঝের ছায়া মাখি || 
ডাক দিলি যে দিঃনর আদলাহ ভোরের বাতায়নে 
তোর ঘুমভাঙ্গানি সুর জাগালি কুড়ির ছু" নয়ানে 

দিবে রঙ্গর রাখী ॥| 
তারই বুঝি বিদায় দিলি অস্ত গিরির তীরে 
মৌন মুখে সীঝের কোলে ধরা যখন ফিরে ধীরে ধীরে 
হায় অনেক যখন বাকী ॥| 
ব্যথার বাধন কখন যেন জড়িয়ে গেছে পায়ে পায়ে 
তাঁইচততো এমন মনের আকে বাকে 

জম] যে হায়. অনেক ফাকি || 


নই নিবেদনের ফুল 

তাই চলার পথে থাকি প'ড়ে ধুলাতে আছুল ॥ 
হয়তো নাহি যাবে দ"লি 

ফুটিয়ে দল সকলগু৮লি 

পলা নিন রনি 


৬ ' 


মঞ্জীর 


মাগিনি তে। পুজার থালায় স্থান 

চলতে পথে যদি থমকে থেকে 

চাঁও গো বারেক সেই তো হাবে পরম দান ॥। 

দিনের শেষে রৌদ্র জ্বালায় 

যখন শুকিয়ে যাবো ধুলার মেলায় 

সেহট্রকু মোর শেষের পুঁজি হবে গো অতুল ॥ 
(নাই যে তার তুল) 


৫৮1৩৭ 


৫১ 


নিত্যি ভোরে কে তোরে জাগায় ওরে 
আপন ভোল। কমল ।! 
কে তোরে আলোর রাহী পরানে। বলাতো দেখি 
রাডে তার রাড নাকি 
শোর গহিন ভিয়া তল ॥। 
ঘুমে কার শুনলি বাশী টুমে যার উঠলি হাসি 
তারে নয়ন ভরে ধরে রাখতে ভোর এ 
নয়ন ভরানা ছল || 
বুকে কার লাগলো দোলা ড্রপ তাহ আলাভোল! 
সেই অতিনথ আপনায় বিলিছুযু দিতে 
বুঝি ক্রিস টুলানল || 
পিউড়ী 


(৫ 


শিথলে দে তোর সেতার এবার থামারে তোর গান, 
নীরব রবে বাঁজুক তবে জাগারে তোর প্রাণ 17 


এ মঞ্জীর ২৭ 
(তোর নিবেদনের মাঝে 
শুধু চাওয়ার কথাই আছে 
তোর অন্ুরাগের অগ্তনে হায় মাখা বীর | 
তোর পুজার দেউলে 
ছুখের দেউটী কোথা জ্বলে 
তাই গহিন হিয়ার কূলে 
কঠিন আধার নাহি গল ॥ 
সকল ভূলে কাঁডাল সাজে 
এবার কাদিস বাস আপন মাঝে 
দীহনর ঠাকুর মাঁগেন ভোরি বাথার খানিক দান || 


৫ ৩/ 
আজি ঝরা পাতার মাঝে 
আগার মেলা ভাঙ্গার গান 
পথের ধারে পশডে রইবে ওরে ভাঙ্গা বীণ। খান ॥। 
হাতের কি জকি কুকি হেথা হোথায় দেবে উঁকি 
মত্ত হাওয়ার মন্পমরপিতব মাধবী বিতান || 
ছিন বুকের পাপড়িগুলি 
হয়তো ধুলায় হাব ধুলি 
সাকের ক্ষণে সাঝালি দীপ 
বুকে মাগবে গে! কাত সোহাগ ছোযান 
একদিন কোন রডিন ভোরে জানি সনাই ভুলবে মোরে 
ভরে তাঁদের শুন্য হিয়া উঠবে সুখের কলতান || 
লিউড়ী 


২৯৮৩৭ 


লিউড়ী থেকে চলে আসার স্ময় অযত্বে রাখ। কতকগুলি ফুলকে 
ঝরে যেতে দেখে অশ্রু আকুল চোখে লেখ! 


২৮ 


মঞ্সীর 
৫৭ 


ওরে আকাশ গাঙ্গে পাল ভুলে দি আয় 
ভোস যাবো আজ নীলার দরিযুণয় ॥ 
ও কার গেঠে। সবরের বীশীতে মন অকারণে উদাসী, 
আপন গন্ধে বাউল বিলাসী যেন বনের মুগ ধায় | 
কচি ধানের ক্ষেতে মেতে বেডায় নাম-না-জানা গন্ধ 
তাই তর সহেন। মন রাভেনা 
ঘারাত আজ বন্ধ || 
প্রজাপতির পাখনা মেলি গজাজকে যাাব। উড 

এ দূরে 
ঘ.রর কথ। থাকন। ঘরে ওরে যাবার বেলা যায় ॥ 
কার চলার পথে কমল ফোটা কেয়ার বন শিউরে ওঞা . 
চল ছন্দ মধুর ঝুমুর ঝুমুর 
পাতায় ম্বপুর বেজে যায় ॥ 


৫৫ 


এ যে ভুলেরি ভেলা! 

তাই বেয়ে যে বয়ে যায় আমার সারা বেলা ॥ 
পালের বুকে কাপে হাওয়া 

ছু'হাতে তাই তরী বাওয়! 

ছুকুলের এই দোলায় আমি ছু'লি একেলা ॥ 
কোন অকৃলের পরশ লেগে 

কাজল নদী উঠে জেগে 

থেকে থেকে বুকের তলে তারি একি দোলা ॥ 
ভুলায় যদি উছছল নদী 

ফুলের কথা না রয় যদি হ'লই বা এ খেলা ॥ 


মঞ্জীর ২৯ 


পথের দেখ! নাহি জানি 
'ংপায়ের রেখা রয় না মানি 
আগে পিছে হোক না মিছে জালেতি জল ফেলা! 


৫৬ 
যুগে যুগে এবি করুণা ভরে 
এসেছ নামি ধুলার ঘারে |! 
নব ভরুণের বারতা গাহি 
এসে আরলার তরণী বহি 


হি 


এঃনছেো কমল ফোটার বাশ 


জান গো জানি হব ঘে জাবি 
সস তল [০ শান নস ম জিত চস্ু ্ 1 
ভুমি যে আগা আমারি তারে || 


কালী প্রসাদ--জন্মবাসর 
৬০৩০৬ 


৫৭7 
ভাটার টান যার ভেসে যায় ভাঙ্গা এ তরী 
সাঝের ছায়ার ছল ছল ছুকুল মরি ॥ 
কালে। এ কুলের লাগি 
ওরে ও বিরাগী 
শুধু একুল ওকুল ক'রবি নাকি বাজিয়ে বেডুল বাশরী |! 
কালো জল কল কলি 
ডাকে আয় কুল ভূলি 
ঘর ছাড়া আজ পরের কাছে মিছে কি রইবি ঈড়ি ।। 


রর মঞ্জীর 
৩ ৫৮ 


উতল হাওয়ায় দোল ছুলে আয় চঞ্চরি *" 

ওগো বাদল মণ্ডীলী | 
গুরুগুরু গানে গানে 
আয় ছুটে আয় অথির প্রাণে এ 
ঝারা ফুলের কানে কানে কও কথা কও গুঞ্জরি ॥ 
স্ুরহারা মোর ভাঙ্গা ঘরে 
দাও ধর। দাও আপন করে 
আমার ভাঙ্গা আগল ভেঙ্গে বাদল হেনে লও হরি ॥| 
আমার বউল পাতায় পাতায় বাজুক বাঁশী নাচের নেশায় 
ছখের আধার রাতির বুকে 
বাজের মাদল বাজুক সুখে 
আকুল করা কাজল রূপে চুপে চুপে দাও ভরি ॥ 


৫০৯ 


€ই বনের বাশী মনের মাঝে কে যেন বাজায় 

বাঁশীতে তার কি স্থর বাজে কি তার ব্যথা জানি না যে 
কে সেকেদেকাদায় ॥ 

বাথা কি তার বাদল ভ'রে 

আকাশ ভেঙে গলে পড়ে .. 

বাউল বাতাস উদাস হ'য়ে ফিরে ফিরে যায় ॥ 

সেকি শুধু সুরের মায়! 

কালো রূপের আলো ছায়া 

নিকটে দূর রূপে অরূপ আমার আঙ্গিনায় ॥ 


মঞ্জীর ৩১ 


৬০ 


দেখে গ্কই নীলার খেল! সারা বেল। 
রা তোর মনকে ভোলা ॥ 
“মেঘে এ রঙ্গের মেল! 

- যানা ভুলে যত তোর বুকের দোলা | 

কচি পাতার কাপন ভূলে 

বসে কি রইবি এমন অকুলে মনেরি কূলে ॥ 

আলো ছায়ার লহর তুলে 

ভোরাই হাওয়ায় বায় যে খুলে তোর মনেরি ভেলা ॥ 

রডে আজ রঙ লেগেছে স্ুুরে তাই দূপ জেগেছে 

অরূপের তাই তে। এ রূপ বুকে তাই আগল খোল। ॥ 


৬১ 


আমার ব্যথার পুজার অঞ্জলি 

যাবে কি গে দ'লি 
আখির শিশির মাখা 

বেদন আকা অফুট কুঁড়ি বলি ॥ 
আসবে ব'লে অরুণ রথে ছিনু বসে দূরের পথে 
ক্ষণে ক্ষণে,আনমনে উঠেছি যে চঞ্চলি ॥ 
গন্ধ হ'য়ে কুঁড়ির বুকে 
জেগেছি যে চুপে ছুপে 
কত শাঙন রাতে ঝড়ের সাথে উঠেছি যে ছুলি॥। 
ফাগ্চনের বিদায় দিনে নেবে কি নেবে চিনে 
যা কিছু আছে মম 
"দিব হে নিরুপম নয়ন জলে উছলি | 


মঞ্জীর 
৬ 


নিরালা বকুল তলায় আ-গাথ কার এ মালা 
ভরিতে হয়নি ভর। ঝরা এ ফুলের পলি! ॥| 
ধুলার পথে পাতা এ নে কার বুকের ব্যথ। 
অফুট ছুটি কথ। বলিতে হয়নি বল! |! 
আলো ছায়ার এই মাঝরাতে 
যদি বা যান সে ছ্ুলে 
যদি এই মাতন রাতে 

চ'ুল যার আপন ভলে। 
যদি তাত নাহি চিনে ফাগুনের বিদায় দিনে 
স্মরণের আছে কি চিন চিনাঁবে বিদায় বেলা ॥। 


৬৬ 


আনার এ গানের মালা 
পড়ে রয় পথের ধুলায় 
কেন হায় হেল। ফেলা |! 
বাদল রাতে নন জলে 
বুকে যে হায় নিছি তুলে 
বারে বারে হায় কে তারে 
পাথের ধুলায় করলো ধলা ॥ 
হারায়ে ফেলেছি পেয়েছি যা কিছু 
পথের পুজি যে রাখিনি কিছু 
ফুলের মেল৷ সাঙ্গ যেদিন 
ভাঙ্গল কে হায় বুকের এ বীণ 
পথের ধুলায় হায় কি হবে 
সাক্গ আমার সকল খেল। ॥। 


মঞ্জীর ৩৩. 


৬৪ 

রাঙ্গা ছুই চরণ বাঁক! 

পথে কি আছে আকা ॥। 

জানি না অজানা কে 

ডাকে গো পথের বাকে 

কাজল মেঘের ফাকে সজল হাসি মাথা || 
কাপনে থর থর মাতনে মর মর 

জলে তাও ভর ভর বন পথ আকা বাকা ॥। 
আলেয়। উঠে হাঁসি 

বাজায়ে বাজের বাঁশী 

হায় উদাসী এমন রাতে পথে তোর দাড়িয়ে কেবা |। 


৬৫ 
আধার পথে ধাঁধার মত চমক লাগে 
পথের ধারে পথিক তাই একেলা জাগে ॥ 
চকিত চোখের চাহনিতে 
ভয় যে জাগে চারিভিতে 
থমথমে এ আধার রাতে ডাকে কে ডাকে ॥ 
পায়ে আমার অচল শিকল 'চলার পথে চরণ চপল 
বাধন আমার কাদন আমার পিছনে হাঁকে ॥ 
মুখর ক'রে নিথর পথে 
আসবে কবে ভোরের রথে 
অচল বসে চলার পথে পথ যে মাগে॥ 


৬৬ 
বাদলের ঝর ঝরে 


আজি কার কাদন ঝরে কেয়ার বনে ।। 


৩৪ 


মঞ্জীর 


ভরা নদীর ভ্রাঙ্গা চরে 

ঝরা রাতির একা ঘরে ম্মরণ সনে ॥ 

ওপার আমায় ডাক দিয়ে যায় 

এপারে রই চেয়ে 

ছল ছল করে যে জল খেরার বুক বেয়ে ॥ 
কাদনের মরমরে ভাঙ্গা ঘর ভোজ পড়ে 
সাড়। কি দেয় সে মোরে মরণের এই রণনে ॥। 
চেয়ে এই আগে পিছে 

আখি যে যায় গো ভিজে 

কি করি কি যে করি ছুয়ারে আনমনে | 


৬৭ 

জাগে। অমুত লগনে জাগো জাগো হে 

জাগো প্রভাত গগনে জাগো জাগো হে।। 

জাগো হৃদয়ে বাহিরে জাগো তিমির ছুয়ারে 
নত নয়নের নীরে জাগো জাগো হে।। 

এস আলোর অরুণ রথে ধরো সঙ্গীহীনের হাতে 
জাগো! পথিক জনের পথে জাগো জাগো হে ॥ 
জীবন মরণ মাঝে 

জাগে সুন্দর বরসাজে 

জাগো সুখে হখে সব কাজে জাগো জাগো হে। 
জাগো ধ্যানে জাগো জ্ঞানে জাগো লাজে ভয়ে অপমানে 
জাগো হৃদয়ে বাহিরে সবখানে জাগো জাগে হে ॥ 


৬৮ 
ভর! দরিয়ায় তরী ভেসে যায় 
একা ভেসে যায় ॥ 


মঞ্জীর ' ৩৫ 


তার ছকৃলে কাজল মাখা এ 
উজানের ঢেউ আকা এক একা 

আর বয়ে যাওয়া হ'ল দায়।। 
কুলেতে উছলি জল ছলছলি 

কে যেন আকুলি আয় আয় বলে আয় ॥ 
অজানা যে জনে চেয়েছি কি ক্ষণে 
ভুলিবাঁরে তারে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে 

মন প্রাণ ভুলে যায় ॥ 


৬৯ 

মন নিকুর্জে আজো গুজে বাঁশরী অনুরাগে 
তাই মঞ্জরীদল দোলে পু্জে পুজজে শাখে | 
শ্যাম যয়ুনায় স্থুর মুরছায় কেঁদে মুরছায় 
তাই ছুকুল উছলি বয়ে যায় তাই হৃদয়-যমুনা জাগে |! 
মদির মাধবী রাতে 
তাই আকুল কোঁয়েলা ভাকে 
মোর স্বপন জড়ানো আখে 

শ্যাম অঞ্জন ঘন লাগে ॥ 
বিধুর এ হিয়া রহিয়া রহিয়' 
মরে গুমরিয়া। সব পাশরিয়। 

পথ চেয়ে তাই থাকে ॥ 


৭০ 

মেঘের মত ঘনিয়ে এস এস আমার নয়ন ভ'রে 

দিনের আলোয় দ্িশেহার। হারিয়ে যাওয়। পথের ধারে ॥। 

স্বপন ভরা ফাগুন রাতে কেন বাজাও বাঁশী পথ ভুলাতে 
| পথেরি ধারে ॥ 


৩৬ 


মঞ্জীর 


আধার রাতে চমক মেখে 
ডাকবে যখন শ্রাবণ 2হেঁকে 
থমকে থাকি রইবে। নাকি 
কাজল তোমার বরণ দেখে 
অথির আমার আখির কোণে শ্যামল হে এসো নেমে 
আমার সকল ব্যথা সফল ক'রে 

নয়ন জলে নয়ন ভরে ॥ 


৭১ 
মনের মুকুল ফুটলো না হায় 
যখন ফুটলে। বনের ফুল 
আলোর আচল 
মুছিয়ে দিল আখির কাজল 
হায় জাগলো না বেভল | 
বনের বাঁশী বাজলো যখন উদাসী মন হায়গো তখন 
দিল না যে সাড়। 
বাইরে কোথা রইবে খাড়া খুললো! না তার ছুখের দেউল ॥ 
গন্ধ যখন ধূপের ধোয়ার সন্ধ্যা পূজায় আপন হারায় 
দীপের শিখ! পুজার ছলে 
আপনারে শুধুই জ্বালায় ॥ 
সেদিন একা আপন মাঝে আপনা নিয়ে থাকবি কি লাজে 
গন্ধ যে তোর বুকের মাঝে হয়েছে আকুল | 


৭. 
প্রভু আমার এ গান 
এ যে তোমারি দান 
তোমাক কাছেই আছে ওগে। য! কিছু এর মান ॥ 


মীর 

আমার নাই সে সাধন 
সব হারানোর সেই শরণ সাধন 
তাই গানের মাঝে জাগে না ষে প্রীণের বীণা খান ॥ 
গাইতে গিয়ে সুর যে হারায় 

ছিডে যেযায় তার 
তুলতে ধরে ঝরে পড়ে 

কথার কঠহার ॥ 
সারা বেল। যায় গো হেলায় 


পুজার ছলে কথার খেলায় 
তবু বেলা শেষে সেধে যে যায় আমার শেষের দান ॥ 


৭৩ 


আলো ছায়ায় এই যে খেলা ঝিকিমিকির মাল 
এই নিয়ে কি সাঙ্গ হবে আমার গানের পালা ॥। 
নিবিড় ব্যথায় হবে কালো 


আমার সকল আলো! 
চোখের জলে বাধ ভেঙ্গে যে ভাঙ্গবে সাধের মেলা ॥ 
উজান ঠেলে বাইতে হবে 
যেদিন ভাঙ্গা এ তরী 
কালো নদীর কুলের রেখ 
রবে অকুলে পাড়ি ॥ 
সেদিন আমার ছুচোখ ভরে 
আধার শুধুই দেবে ধরে 
ব্মালেয়। হ'য়ৈই রইবে তুমি শেষ বিদায়ের বেল ॥ 


মঞ্জীর” 
৭৪ 


আমি রাখাল ছেলে বটের কোলে 
বাঁশের বাশী বাজাই ॥ | 
বাউল বাতাস আমার সনে তালের বনে তালী হানে - 
আমি আপন মনে হাটে বাটে মেঠো সুর ছড়াই ॥ . 
যে সবুর মনে আপনি ওঠে যে ফুল বনে একলা ফোটে 
তারি মাল। আপনি গেঁথে আমি আপন গলে পরাই ॥ 
পথের পথিক ক্ষণিক থেমে যাব 
গায়ের মেয়ে ঘাটে নেয়ে 
থমকে যেন চায়। 
শাপল। ফোট। কাজলা দীঘির পাড়ে 
আকার্বাকা এ রাঙ্গা পথের ধারে 
নাম না জানা রাখাল আমি আপনা হারাই ॥ 


৭৫ 


শীখি তোর শাখে শাখে 
দেয়না পাখী দোল দোল দোল ॥ 
শুখনো পাতা আছে পড়ে 
জুড়ে সারা কোল ॥। 
নয়নে নাই যেবারি ঝরেনা শাঙন ঝারি 
নিডারি হিয়া তোরি গেল যে গেল ছাড়ি 
তারে তুই ভোল ভোল ভোল ॥ 
শুধু হীয় জল ফেলে এলি আর গেলি চ'লে 
পথে তোর রইলে। পাতা শুধু ব্যথার আচল 
হয় হায়রে শ্যামল ॥। 


মঞ্জীর ৩৯ 
টি এ ৭৬ 

হান্স রাতে মোর আঙ্গিনাতে 
শুনি কার পায়ের রণন, 
কে এল হায় গোপন পায় 

ঘুমেই বুঝি ছিল কাদন | 
রুণু তার পায়ের নুপুর রাঙা কি ধরিল স্থুর 
ভরি কি দিল সে মোর নয়নে গহীন স্বপন ॥ 
সেকি মোর গোপনচারী 
এল আজ ত্বপন ছাড়ি 
নিদালীর আড়াল রাখি এল এই ছায়ার মতন 
সুমে ছু'নয়ন ঢুলি কেন বা রইন্ু ভুলি 
জাগালে জাগিনি তে। পাতিনি ব্যথার আসন । 


৭৭ 
এই অফুরান পথ চাহি 
আর কত যাবে গাহি ॥ 
নেমেছে ব্যথার ঢল 
ছু'কুলে কেবলি জল 
পথের দিশে হারাবো কি সে ব্যথায় অবগাহি ॥ 
এঁ নীল হাওডের ডাকে 
আমার বুকের সাড়া জাগে 
এ পদ্ম দীঘির বাঁকে যেন চমকে চেয়ে থাকে । 
পথিক্‌ এমন পড়ে লুটি 
এই শ্লিথের ধুলায় মাথা কুটি 
ছুরির কথা বলে কে দেয় যেথা পথের দেখা নাহি ॥ 
১১৮৩৮ 


বাজি 


গত 


মজীর 


৭৮” 
এ নহে রঙ্গীন তিথি 

ঝর। রাতের আঙ্গিনাতে 

নিঝুম এই বন পথে কেন এলে হায় অতিথি 
বিরহী বায় কেদে কাদায় 

বেতস বনে শুধু হারায় ও তার বেদন গীতি ॥ 
কুঞ্জ ভ'রি নাই কলতান কুন্দ কেয়! মঞ্জরী 
স্বপন হারা নয়ন তারা নাই ষে চেয়ে পথ ভ"রি 


মরি গো মরি । 
পৃরবীতে বাজে বাঁশী বিদায় বেলায় এলে কি হায় 
ছড়িয়ে সোনা হাঁসি হায় উদাসী 
এই কি তোমার রীতি ॥ 
৭৯ 
অন্ধ তামসী নিশি উঠে হাসি 
শুভ্র সমুজ্জল স্থির নির্মল 


তোমায় নমি হে পরম প্রভাতে ॥ 
অমা৷ স্পন্দিত ছুখ রাত্রি চির চঞ্চল চলে যাত্রী 
বন্ধুর মত বন্ধুর পথে 

ধর কম্পিত ছুটি হাতে ॥ 

হর জড়তা দীনত। মোর শত মায়। মমতার ডোর 
বন্ধন ডরে ক্রন্দন রত নত নয়নে 
জাগো অন্ধের বন্দনাতে ॥ 
হে চির শরণ শ্বাশ্বত জ্যোতি পিয়াসীর ছ্রিরু গতি 
চির আলোক রথের সারথি লহ নতি লহ মতি ॥ 
গত জীবনের যত অমারাশি ফুলে ফুলে সব উঠুক বিলাসী 
এস সুন্দর চির মঙ্গল ম্ৃতে অস্বৃত বিলাতে॥ 


মণ্রীর ৪৯ 
টি 
'জ্যোতির জয় টীকা ললাটে তব আকা! 
রাজ অধিরাজ 
অরুণ অচলে কে এলে দিতে দেখা 
একি জয় অভিযান সাজ ॥ 
নীরব নয়নে চির নীরবতা! 
কহিতে জানেনা তবু কত কথ 
গীথা আছে তারি মাঝ ॥ 
শিরে শিশু-শশী উঠিছে উলসি 
অরুণ নয়নে ধ্যান গম্ভীর একি হাসি 
অস্ত রবির রাগে সে কথা যদি বা জাগে 
মৌন নিথর বুকে চুপে চুপে 
ভয় ডর কিবা লাজ ॥ 


৮১ 

এ যে নয়ন জলের অঞ্জলি 

নাই যে বরণ বাঁশী উছলি ওঠা হাসি 
উদাসী শুধু ব্যথায় ওঠে চঞ্চলি ॥ 
বনে ষে ফোটেনি ফুল 
টুটেনি মনের মুকুল 
তাই হৃদয় ওঠে আকুলি ॥ 
আছে মোর যে গানখানি 
গাওয়া তো হয়নি জানি 

ক্লাঁতে মোর ছিন্ন রাখী কেমনে দিব আনি । 
আয়োজন নাই যদি রয় 

পুজ। মোর সাঙ্গ বা নয় 

দেবত! হয় কি নিদয় চরণে যায় কি দ্বলি ॥ 


৪.২ .. 


 মঞ্জীর 


৮২ 
শ্যাম সুন্দর সখী 
কোথায় বা দেখি 
গোপন মরম মাঝে 
রাঁখিলে সে রয়না যে 
তার চপল চরণ সে কি আমারি লাগি ॥ 
ব্যাম.করি ব্রজবন 
আছে বুঝি শ্যামতন 
যমুনার কালো জলে কালা লুকালে। নাকি ॥ 
শাঙন গগন ভরি 
শ্যামল কি আছে মরি 
বিজলী চমকে তার চপল আখি ॥ 


৮৩. 
যতন ক'রে তারে তুই বুকের মাঝে রাখ 
গোপন ক'রে তারে রাখ আদরে 
জানবে না কেউ ঘরে পরে 
দিশ হারা তোর নয়ন তার তারি বরণ পাক ॥ 
যাদের সবইরে গোল 
তারা যে বলবে পাগল 
ভেঙ্গে এই ভাঙ্গা আগল ওরে এ সাধের কাজল মাখ ॥ 
মনরে ভোলা হ'লে ভোর 
হবিনে আর সে ধন হাঁরা 
সুখে ছখে জাগবে বুকে মরণের মন হরা॥ 
বিজন বনের ব্যাকুল বাঁশী শুনে তোর মনের বনে 
ফোটে যে ফুল হয়না বাসি 
উদাসী তুই তার পিয়াসী তারি চরণ আক ॥ 


মঞ্জীর 2: ৪৩. . 


৮৪ 
প্রভু প্রদীপ আমার রাখি জ্বেলে 
তাই কি আলো জ্বলবেনা । 
তোমায়,আমি চাই না বলে 
চ'লে যাওয়া চলবেনা ॥ 
জানি গো জানি 
দিবস যামী আছো! তুমি ভ'রে আমার সবখানি 
তবু মন যে মানেনা ॥ 
এই যে শিখা এই যে আলো 
এই যে জ্বালা তুমিই জ্বালো 
আধার কালো তাইতো এমন লাগেনা ভালো । 
তোমার পরশ তোমার হরষ দিও হে দিও 
জানতে দিও ওগো প্রিয় আপনি জানিও 
নও চির অচেনা | 


৮৫ 
হরি বলে প্রেমে গলে কে প্রেমের ঠাকুর আবার এলে । 
ওরে নামের কাঙ্গাল প্রেমের মাতাল 
চলতে চরণ যায় যে টলে॥ 
কোথা ফেলে এলে কিষণ চূড়া 
ও যে পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়া 
রাধার প্রেমে গুড়া গুড! ধরার ধলা গ*লবে বলে ॥ 
শাস্তিপুরের নবীন গোরা 
কৃষ্ণ নামের বিজয় দিতে 
এলে বিজয় ঠাদের ছলে ॥ 


জন্ম 5৬৩ 
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মঞ্জীর 


৮৬ 
সে যে নীলার স্বপন 

ধরা কি দেয়রে কখন 

মিছে তোর কাটে রাতি মিছে তুই উঠিস্‌ মাতি 
আতি পাতি খুঁজিস মিছে সে যে মিছার ধন ॥ 
তার এই নিঠুর লীলায় 

তার এই হেলা ফেলায় 

এসে এই এড়িয়ে যাওয়ার বোঝে কি কত বেদন ॥ 
যদি বা আসে চুপে 

স্বপনের অরূপ রূপে 

আবছা তারি ছোওয়ায় মুছে যায় যাবার মুখে । 
পরশে কনক করা এর! কোন পরশ রতন 

রঙ্গে রঙ্গে রাঙ্গায়ে কি ধরেছে আধার বরণ ॥ 


8939 


৮৮৭ 

আজি শ্রাবণ ঢল ঢল বাদল সাঝে 

কি ব্যথা বাজে কি কথা আছে 
আধারে আধো ঢাকা আলেয় সাজে ॥ 
গগনে গুরু গুরু নয়নে ঝুরু ঝুরু 
হৃদয় ছুরু ছরু 
রাখিতে তারে আর পারিনা যে ॥ 
কাজল কালি মাখা কাজরী হ'য়ে 
চমকে কি কথা রয়ে রয়ে যায় বা বয়ে 
সকল বেল আজি আলসে লাজে ॥ 
আলেয়৷ ব'লে তারে যাই বা ভূলে 
মেঘ যমুনায় উজান তুলে উঠে যে ছলে 
নিবিড় হয়ে বুঝি আজিও আছে ॥ 


মঞ্জীর 9৫ 
৮৮ | 


আজি এই বাদল বীণাঁয় কাজরী হ'ল সুরু 
ব্যথার থমক তাই ঝরিছে ঝুরু ঝুরু ॥ 
কালো এ মেঘের মত 

জমে হায় ছিল কত 

বুকে তাই থেকে থেকে গুমরে গুরু গুরু ॥ 
বিজুরী শিহর একে 

কি কথা উঠে জেগে 

আদরে আধো! ডরে আখি যে রাখি ঢেকে ॥ 
বুকের ব্যথায় ভেজে 

কেতকী উঠে রেঙ্গে 

ফুটিতে ফোটে না গো হিয়। তাই ছুরু ছুরু ॥ 


৮০ 


আজি এই জলে জলে হৃদয় কই উথলে 
বুকের পাষাণ যত ব্যথায় কই গো গলে ॥ 
কেতকীর মত ফুটি 

পথে কই পড়ে লুটি 

আলো আর ছায়া দোলে দোলে কই শতদলে ॥ 
ঘনের কদম বনে 

ক্ষণে কই শিহর লাগে 

কলাপীর আলাপে কই কাজরীর ছন্দ জাগে ॥ 
দাছুরীর ছরু ছরু 

যদি বা! হ'ল সুরু 

তাহারি সুরে স্থুরে কোথা স্থুর জলে থলে ॥ 


৪৬ 


রি মঞ্জীর 
তি 

সেকি মোর ছিল কাছে 
যারে আজ দেখি না যে। 
নীল এ নীলার বুকে লুটিয়ে রয় কি চুপে 
বুকের দহন ধূপে রূপে রূপে 
দেয় ধরা এই বুকের মাঝে ॥ 
যে জাগায় ডেকে ডেকে 
তারি সাড়ায় জেগে থাকে 
আবছ। তারি হাত ছানিতে 

চলা কি যায় গো সাঝে ॥ 
অফুট ব্যথায় ভেঙ্গে হেথা ষে উঠে রেঙ্গে 
কাদায় আর হাসায় কি তার আড়াল যায় গে টুটে ॥ 
আজি এ নিবিড় ব্যথায় 
কেদে হায় সেই কি কাদায় 
রাঙ্গা এই অনুরাগে সাজায় আবার সেও কি সাজে ॥ 


৯১ 

বুকের রাঙা রুধির দিয়ে 

এবার খেলবে! হোরি তোমায় নিয়ে ॥ 
আমার চোখের জলের আলগ। রাখী 
এস অলখ তোমায় দিই পরিয়ে ॥ 
ধুপের মত পুড়ে পুড়ে 

এ দহন লীলায় ঘুরে ঘুরে 

আমার সকল ঘোরা আমার সকল পো 
যেন একেবারে যায় জুড়িয়ে ॥ 

এবার শুধু দেবার পালা 

উজাড় করা ব্যথার ভালা 


মজীর 


তাই বুক ভজ+ উ রাজ: পে 
'আঙ্গার হয়েই রই জ়িছে ॥ 


৯৯১২, 
ওরে ও নীড় বিরাগী পাখী 
পথের ধারে কিসের তরে 
€তার এত ডাকাডাকি ॥ 
মাঠে মাঠে সোনা ফলা 
দিঘীর বুকে আলো গলা 
ভোরের বেলা পরালে। কে রডের রাহী ॥ 
কাঁশের বনে ছড়ানো কার রূপালী আচল 
পদ্মপাতায় সোহাগ ঢালা করে ঢল ঢল । 
চলতি পথে পথের বাঁকে 
এমন ক'রে দেখলি কাকে 
কাঁর ভাকে পিছন থেকে করিস তাকাতাকি ॥ 


9১৩০ 
আলো আর ছায়া তলে কে তেন লুটিরে চলে 
শিশির ধোওয়া ভোর আঙ্গনে 

যেন বা পড়লো ডলে ॥ 
(ভোরে যে অলখ চুমায় স্বুম ভাঙ্গাতে ্বুমই জাগায় 
আখির কোলে তারি ছোয়ায় 

বুঝি শিশির হয়ে পড়ে গলে ॥ 

শিউলী ঝরা ভোরের বায়ে আচল বুঝি যায়রে খসে 
কমল্ম কলি উঠে হলি একটু তারি পরশ রসে ॥ 
আলোর চুমকী ভরা 
কালো দিদ্বীর চোখে সে কি পড়ল ধরা 
তারি কি কল্পগড়া মায়াপুরী জলে থলে ॥ 


মঞ্জীর 


৯৪ 
কোন সে সুরের সাকী আমার এ স্থরের সাথে 
গাঁথে স্থুর দূরে থাকি 
গন ানিানিরি জল জানে 
জাগায় এই বেদনে ভিজে যায় ছুটি আখি ॥ 
কখন আনমনে 
সে যে সুর বুলায়ে যায় কেমনে 
এমনি দিতে ফাকি আপনি আপন জনে 
বুকে তার বাজে নাকি ॥ 
আজি তাই স্থরের মীড়ে তাহারে লব ঘিরে 
ভুলাবেো। অলখ রাজে বুকে যে কত বাজে 
বেঁধে এই দূরের রাখী ॥ 


০১৫ 
ঝরা এই পাত্র লেখা 
এনেছে কাহার বাণী 
বনে কে ডাক দিয়ে যায় একি তার আ'মন্তরণী ॥ 
স্বপন গেছে ছুটি 
শহয়েছে, শিথিল মুঠি 
ধূলার ঞ্্থ লুটি গেয়েছি আবাহনী ॥ 
দেখেছি ঝড়ের মাতন 
তার ছুই চরণ ঘেরি 
জ্বলেছে বিজলী নাগ কটি-তট আধো ঘেরি ॥ 
এড়াতে চাইতে তারে 
বুঝি ডেকেছি বারে বারে 


শিহরে এ দীপ আমার শেষের শিখায় জানি ॥ 


2939 
চৈতী 


মঁজীর ৪৯ 
৪৯৩৬ 
প্রভূ তোমার ব্যথার দানে 
আজি গন্ধ আমার ছড়িয়ে গেল 
সকল দিকে ওগে। সকল খানে ॥ 
দখিন হাওয়া যত দিল দোলা 
কুঁড়ির আখি তত তন্দ্রা ভোর্লা 
জাগার কথা হায় নাহি জানে ॥। 
আমার ছুয়ার পথে আলোর আলপনা। 
পড়েও পড়ল ন! 
ভোরের চুমে শুধু রইনু ঘুমে নিঝুম জাগলো না ॥। 
তোমার ব্যথার রাখী 
যেদিন রাঙিয়ে দিলে বেদন নীলে 
মেলে ব্যাকুল আখি 
আমি চেয়ে থাকি শুধু তোমার পানে ॥ 


৪৯৭ 
তিমির ঘেরা ওগে। সাঁঝের আলো 
আবছা ছোওয়ায় একি বাঁসলে ভালো 
যাবার মুখে এ মৌন চোখে 

মোর গহিন ব্যথাই বুঝি জর্ভীলো। ॥ 
শেষের লিপি ললাটে একে 
যাবে কি একা পথিকে রেখে 
ক্ষণিক খেয়ার এই অবেলায় 
: এর চরণ রেখাও হবে যে কালো | 

মরম ছেঁড়া তব চরণ ধ্বনি 
ধুসর পথে রবে না! জানি 
কনকণ]্কর। এ পরশখানি রবে কি বুকে বলো গো বলো ॥ 


মীর 

৯৮ পু 
যখন শুকনো পাতা যায় গো ঝরে ভোরের পূরবীতে 
ডাক শুনে কি রইবে। বসে 

নিরাল। এই কোনটীতে ॥ 

পুবের হাওয়ায় মর মর 
কাপন লাগে থর থর 
আধো ভোলা কত কথা৷ 


কেন বুকের কোণে হয় গো জড়ো । 


ছিন্ন বুকের বীণাখানি 

তবু আবার নিলেম টানি 
ভোলা ব্যথায় কানাকানি 
চোখের পাতায় রইবে তিতে ॥ 


৯৯ 
আজি মোর সকল কথাই তোমার কথা 
বাজে মোর সকল ব্যথায় তোমার ব্যথা || 
নয়নে এই যে বারি 
এই যে আমার ব্যথাহারী 
ব্যথার হরি সেও তো তুমি 

আমার নয়ন জলে নয়ন রাতা || 
আজ এই সাঝ তিমিরে 
যে কথা রয় আমায় ঘিরে 
অলখ হোয়ে লোকে লোকে 

কোথায় তুমি ওগো কোথা ॥|- 
আমায় নিয়ে চুপে চুপে 
এই যে খেলা স্থখে ছখে 
তাই এ বুকে ব্যথার অতল বইছে সৌতা! ॥ 


মীন | ৫১ 


২০০ 
আজি বাদল সাঝের আচল ঘিরে 
আমায় বুঝি নিলে ফিরে ॥ 
ব্যথিয়ে ওঠা কৌন গোপন বাণী 
জমে ছিল কখন জানি 
বুক ফাটা! সেই ছুটি ফোটা ঝ'রলো বুঝি নয়ন তীরে ॥ 
কথায় বা হয় কথার কথা৷ 
তাই নীরব ব্যথায় ছিল গাঁথা 
গোপন বুকের এই গাগরী আঁচল দিয়ে ছিল ঢাকশ ॥ 
আধার ক'রে আমার দিঠি আজ এসেছো সব আড়াল টুটি 
তাই আলো ভোলা নয়ন আমার পথের ধুলায় পড়ে লুটি ॥ 
কাছে পেয়ে যাই বা ভুলে 
তাই কি দূরে দিলে ঠেলে 
অলখ হয়ে তাই কি আজি বুকের কাছে এলে ভিড়ে ॥ 


১০১ 
রামকৃষ্ক বল নেচে চল 
পরাণ ভরে গাওরে নাম 
এ নামের ফাদে হৃদয় চাদে 
ধরব হ্ৃদে অবিরাম ॥ 
এ যে নামে সুধা ক্ষরে ক্ষুধা হরে 
শান্তি ঝরে অন্পাম 
এ নাম নিয়ে যাই গড়াগড়ি 
এ নামে বাধা প্রাণারাম ॥ 
এ নাম নেমেছে গগন বেয়ে 


এ নামের নেয়ে বাঁকা ঠাম ॥ 
বিস্যধণীর তীরে 


৫২ 5. মীর 

১০২ 
এঁ পঞ্চবটের বটের মূলে: 
আর মা বলে কে পড়বে ঢলে 
আর কে বেড়াবে বুলে বুলে 
আলে! করে স্থরধূনীর কুলে ॥। 
মরণ রাড! ব্যথায় ভেঙ্গে য়ে আঁথার বরণ তুলবে রেঙে 
আলোর জোয়ার আনবে কে আর 
কেঁদে আকুল ধরার ধূলে ॥ 
কাদনে মুক্তা ঝরে ক্ষণে হাসির মাণিক ঠিকরে পড়ে 
মার আদরে গর গর মায়ের অলখ লীলায় রয় কে ভূলে । 
দেখে এ আধার আলো৷ এই ধরার ধূলে আর কে বাসবে ভালো 
ঢল ঢল নাচন তুলে 
কোথ। মায়ের ছুলাল মায়ের কোলে ॥ 


১০৩ 

আজ মৃত্যু মোরে ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয় 
মেঘের মাদল তাই বেজেছে ত্য লাগে পায় ॥। 
বিজলী জ্বাল। বুকের তলে 

পৃথ্ি দলে উলোমলো 

ন্যন ভরা নয়ন জলে আর কে পিছে চায় 

আজ নটরাজের নাচন তলে 

গগন ভূবন এ যে দোলে 

এ কালো মেঘের কেশ এলিয়ে আমায় কে ডেকে যে যায়।। 
আজ রুদ্ধ বুকের ছুয়ার খুলি বুকেই তারে-নেব তুলি 
সব ভুলি আজ তারি সাথে চলবো অজানায় ॥ 


কালবৈশাখী 
৬ই বৈশাখ ১৩৪৮ 


মীর .. , 7. ৫৩ 
নন ১০৪ 
নব যুগের আগে তব জাগরণ 
নমো হে নমো নমো হে নমো 


-ছুশি সত্য ভুমি সুন্দর 


পপ 


মম বেদন মন্থন ধন ।। 


তুমি প্রথম প্রভাত জীবনে 


ভুমি আধো আলো আধো ছায়া 

মোর ফ্লান গোধূলি নয়নে চির শরণ ॥ 
তুমি হাদয়ে হাসির মীড় 

তুমি নয়নে নয়ন নীর 

বন্ধন ধৃত আন্ষের তুমি চির অস্তরতম ॥ 


১০৫ 
মোর আধার রাতির শেষে 
তুমি দাড়াও তুমি দাড়াও 
তুমি দাড়াও মধুর হেসে 
মোর আখির মোহ কালিমা 

তুমি মুছাঁও ভালোবেসে ॥ 
এঁ অরুণ নয়ন বুলায়ে 
দাও সকল জড়িম। ভুলায়ে 

লও লুটায়ে পদপাশে ॥ 

এই আধো আলো আধো ছায়ে 
এই মন্থর মুছ বায়ে 
| এস স্ন্দর এসে। বরবেশে 


৫6 


মঞ্তীর 
১০৩৩ 


তুমি সত্য তুমি স্রন্দর তুমি প্রেম মঙ্গল হে 
এ করুণ নয়নে একি শাস্তি ঝরে 
তাই পতিতেরে বুকে নিয়েছো। ধরে 

দীন তে দীনের চির সম্থল হে ।। 
লীলারি সায়রে লাগিল দোল 
ভূুলিলে কি তাই মায়েরি কোল 
তাই ভুলাতে কি চাও 

পেতে স্সেহ অঞ্চল হে ॥ 

নিবিড় সমাধি সায়র সেঁচি 
বুঝি পরশ মণিরে পেয়েছো খুঁজি 
তাই চরণে লুটাতে চিত চঞ্চল হে ।। 


১০৭ 


বন্দনা বাজে বন্দনা বাজে বন্দনা বাজে বরে 
অজ্তর রাজে সাজাঁবো আজি 
আলোর চন্দন সাজেবে ॥। 
এই দেহের দেউলে প্রেম প্রদীপ দোলে 
এ মণির মালে নয়ন জলে প্রেমের মণি সাজেরে 
এই বুকের ধূপে জ্বালাবে। চুপে 
যত রূপ রাগ আছেরে।। 
গাহিছে ছন্দ দেবতাবৃন্দ মনময়ূরী নাচেরে 
জয় জয় তব জয় অপগত ছুখ ভয় 
শরণাগতি যাচেরে 
চরণের ধূুলে রব রব সব ভুলে 
আজি ভুলাবো অলখ রাজেরে ॥। 


মঞ্জীর ৫€ 
১০৮ 


চিকন কূপের বালাই নিয়ে মরতে মোদের দে 
লাল শাপলা ফোটা চরণ দিয়ে নয়ন হরে নে ॥ 
চোখে মায়ের মায়ার কাজল 
লুটিয়ে পড়ে স্লেহের আচল 
কোল ভরা তোর ছেলেমেয়ে ভিড় যে ক'রেছে ॥ 
ভূখারির তো তর সহেনা! 
মনে যে আর মন বসেনা 
ঘরের আগল আর রহেনা পাগল ক'রেছে 

ওমা মায়ার সারদে ॥। 


১০০১ 


অমাস্পন্দিত ঘন রাত্রি 
চির চঞ্চল আমি যাত্রী 
এই বিস্মরণীর তীরে ॥| 
খেয় পারাবার নাহি যার পারে 
নিয়ে যাবে কে গো হাতে ধরে ধরে 
বক্ষে আমারে ঘিরে ॥| 
নিভায়ে গিয়েছে ক্ষীণ দীপ মাল। 
বুকে ধু ধু জ্বলে জীবনের জ্বালা 
তাঁই বসে রই নতশিরে ॥। 
ছায়া ঘন ওই অকুলের কুলে 
পথ চেয়ে পাছে রই পথ ভূলে 
তাই তোমারে ডাকি ফিরে ফিরে ॥ 
এই বিস্মরণীর তীরে ॥। 


€৬ 


মঞ্জীর 
* ১১০ 
তুমি রূপ ঢেকে কি এলে হরি 
রামকুঞ্ণ রূপ ধরি 
একি ঢল ঢল রূপের লীলা মরি গো মরি | 


আমার ছুখ দেখে কি বুক ভরেছো 
মলিন হ'তে তাই চেয়েছো 


স্এ অরূপ রূপ লহরী ঢাকা যায় কি হে হরি॥ 


শত চাদের সোহাগ নিউরে ধরে 
তোমায় কে গড়েছে এমন ক'রে 
তোমায় কে এনেছে ধরার ধুলায় 

ভুলায়ে এমন করি ॥| 


জয় জয় জননী 

জয় সারদে জয় জ্ঞানদে 
জয় জ্ঞান বিজ্ঞান দাযিনী 

জয় আন্তিহারিণী অন্বিকে জয় শঙ্কা সংহর চণ্তিকে 
জয় ছুর্গে ছুর্গতি নাশিনী || 

জয় জ্যোতির জোতি শিখাময়ী 

জয় শরণাগত রক্ষিতে অয়ি 

জয় যোগমায়া যোগিনী জয় রামকষ্জ বোধিনী 
জয় রামকুষ্চ শরনী ॥ 

জয় রামকৃষ্ণ ভক্ত প্রাণ ভয় ভক্তি মুক্তি শাস্তি কাম 
জয় দীন আর্থ রক্ষিণী | 


মঞ্জীর ৫৭ 


8 
বুঝি এই পথের ধুলো! 
রাডা হয়ে উঠেছিলো! 
ধরে রাঙা চরণ ছুটি 

ধ'রে রামকুঞ্ক চরণ বুকে 
শাস্তিপুর আর নদের কুলি 
এ যে রাধার প্রেমে রাঙা ধুলি | 
পঞ্চবটের ছায়ায় রচা অমত্ত এই মত্ত লোকে ॥| 
এই ছায়ার বাটে কুঞ্জ গড়ি 
এই খেলার নাটে খেলাই করি 
সপ্তলোছের তীর্থ এ হে মূর্ত হ'ল ধরার ছখে | 


১১৩ 
জগৎ জুড়ে শুনছি চাকুর ভোঁনার জয়গান 
নদীর বুকে ছল ছল 
কল কল পাখীর কলতান ॥। 
বুক জুড়ান হাসির মানিক 
বুকের কোণে জাগাও খানিক 
চরণ পরশ মণির পরশখাশি দাও বুকেতে ছোয়ান | 
চোখের জলে পুজাবে। তোমা 
পাখবেো বুকে সোহাগ সোনার 
নিতি সুখে ছুখে গাইবো মুখে রামকৃষ্ণ সুধা নাম |. 


১১৫ 
ওরে ও স্থুর নদী. 
কার চরণ ছোয়।র' বল 

এত করিস টলমল ॥ 


মপ্তীর 


পেয়ে কারে হলি হারা 
গেরুয়া বসন তাই কি পর! 
কোন পরশ মণির পরশ পেয়ে 
হলি রামকৃষ্ণ স্রধার ঢল ॥ 
ওকুলে তুই শুনিস যে নাম 
একুলে তায় জানাই প্রণাম 
তোর একুল ওকুল হুকূল ভর 
বল্‌ কোন সাধনার ফল ॥। 
ফলহারিণী কাজিক। পৃজা ১৩৪৮ 


১১৫ 
তুমি শিশুর ছলে খেলছ হরি 
আমারি এ ঘরে 
বুঝি অলখে পড়বে ঢলে 
দুর অলকার পুলক হরে ॥ 
তোমার এ কাদন হাসি 
তোমার এঁ বেদন বাঁশী 
ওগো তাই ভালবাসি রই বুকেতে ধরে ॥ 
আখির এ 'আলসে 
কত টাদের সুখ উলসে 
তাই যুগে যুগে জুড়ালো বুক ধ'রে শিশু দিগন্বরে ॥ 
শিশুমজল প্রতিষ্ঠ! দিবস 
৮ই চৈজ্জ ১৩৪৭ 


১১৬ 
ব্যথার রঙ্গে রাঙ্গাবো আজ প্রাণের ঠাকুরে | 
দিব অশ্রুমোতির সাতনরী হার অঝোর ঝুরে ॥ 


মীর ৫৯ 
আমার এই বেদন কীণে | 
দিয়ে এই স্থরের রাখী বাধিবো সেই অচিনে 
রয় যে দূরে দূরে ॥ 
নিয়ে এই দহন জ্বালা 
আধার হবে আলা 
ফাগুনের এই রঙের মেলায় 


মিলিবে স্থুরে সুরে ॥ 
দোলপৃণিমা 


১৩৪৭ 


টি 


তন্দ্রাভরা এই চন্দ্রালোকে 

রবে কি আমার চোখে চোখে 
এই আবছা আলোর দিকের রেখা 
ওগো খনিক সখা 

দাও দেখা দাও এই ছুখে 414২ 
অফুরাণ এই পথে ভুলে 
যদি কূল নাহি পাই রই অকুলে 
টেনে লবে কি আমারে এ বুকে ॥ 
অনিমিখে দূর পথ বেয়ে 
আখিমেলে তাই রই চেয়ে 

আশা ছেয়ে শুধু সুখে খে ॥ 


8২50210 ি০]0) 
81851818701, 


মজীর 


৬৮ 
আজি চন্দ্র তারার ছন্দ মিতালী 
আমার সাঝের আরতি তাই জ্বালি গো জ্বালি।। 


বুকের আধার কোণায় আসন পাতা 
চোখের জলে ব্যথার সোতা 


মৌন বীণায় বাজে গীতালি ॥ 
নারি গন্ধগীতে বন্দনীতে অন্ধ দেবতায় 
এই বেদন বীণে লবে চিনে 
যাঁরে চিনেও চেনা দায় ॥। 
যে দিকে যারে চাই অনিমিখে 
তাঁরে যাই যে লিখে লিখে 
দিয়ে এই চোখের অলখ কালি || 


১১৯ 
যখন ঘনায় আধার রাতি 
নিবে নিবে আসে খন নিজন ঘরের বাতি 
আপনি ঘিরে আপনটিরে ব্যথার আচল পাতি ॥ 
কালে! মেঘের কাঁণায় কাণায় 
শ্রাবণ রাতির কাদন ঘনায় 
আলো ছায়ায় স্বপন উঠে মাতি ॥ 
ছড়িয়ে যাওয়া কুডিয়ে পাওয়। 
কত অবুঝ কথা৷ কত অফুট ব্যথা! 
ঝরা ফুলের মত 
তুলে নিয়ে নত মুখে মালায় আমার গাঁখি ॥ 


মুঞ্জীর মি ৬১ 


ড 


১২৩ 


আজি মেঘ ম্বদঙ্গে ধরেছে বোল 
তোর হৃদয় কুস্ত ভরিয়ে তোল 


গগনে গগনে বিজুরী বুননে মেঘের সায়রে লেগেছে দোল ॥ 


১৯৪ ০ 


চকিত চপলা ছুলায়ে ফিরে 
সাঝের মণিটি বেণীতে খিরে 

চমকে তিঙ্নিরে ছু কপোল ॥| 
তবে হৃদয় বীণাটি বাঁধরে বাধ 
নীরব গানটী সাধরে সাধ 

নয়ন ভরিয়া আন বাদল ॥ 
উতলা পবনে এলায়ে দে . 
জটিল হয়ে যা জড়ায়োছে 

খসারে দেরে সব আগল ॥ 


১২৯ 


সব গরব গুড়ায়ে নিজেরে কুড়ায়ে 
দাও চরণে তোমার গড়াতে || 
মাঁধুরি ছড়ায়ে নয়ন ভরায়ে ২ 
দাও আমায় আপন হারাতে ॥| 
আছি জটিল বাঁধনে জড়ায়ে শত কাজে রই ছড়ায়ে : 
ভয়ে ভরে লাজে পাই যেন কাছে 
জীবনে মরণে জড়াতে ॥। 
জীবন জ্বালাতে জ্বালায়ে 
দীও কঠিন হৃদয় গলায়ে 
শিব ন্ুন্দর বেশে এস সকল জ্বলন জুড়াতে ॥ 


১৯৪৬ 


মণ্ীর 


সন্ধ্যা গহন নয়নে তুমি আসিও শাস্ত চরণে 
হৃদয় বাহিরে পথের তিমিরে 
চেওন। পথিকে এড়াতে ॥| 


১২২ 
রামকৃষ্ণ নাম জপ অবিরাম 
যে নাম শ্রাবণ রাতি চুপে চুপে বলে 
যে নামে স্বাতির জলে মুকুতা ফলে 
হৃদয় দলে দর নয়ন জলে 
লহ লহ নাম শ্রবণাভিরাম ॥। 
পরশে কনক কর। সে যে পরশমণি 
মনের মণিকোঠায় সে যে আলোর খনি 
সে যে অমনি মেলে তার নাহি কোন দাম ॥ 
তার লহরে লহরে উঠে স্থুধার ফেন' 
সেই নামের বাজারে নামী আপনি কেনা 
তাই জপিতে জপিতে মন না মানে বিরাম ॥ 


১২৩ 
বিকাশ মাধুরী জীবনে 
বিকাশ মাধুরী মরণে ॥ 
ওগো বিকশিত কর জীবন পদ্ম 
হৃদয়ে হৃদয় হরণে | 
ফুটি শতদলে ব্যথার অতলে 
আলোছায়। দোলা নব মাধুরী 
রচিব চরণে ॥ 


১২ই আধা 
১৯৪১ 


মীর 
১২৪ 


ভজ রামকৃষ্ণ কহ রামকৃষ্ণ লহ রামকৃঞ্ধের নামরে ॥। 

এ নাম নামী দিন যামী রহে এক ঠামরে | 

লহ মুখে এ নাম 

হৃদে ধর এ ঠাম 

জীবন জুড়ান সে যে সব সুখ ধামরে ॥| 

শয়নে ত্বপন হয়ে 

নাম ধারা যায় বয়ে 

এ নামস্মরি এ নাম ধরি যাক দিন যামরে ॥ 

যেই রাম যেই কৃষ্ণ 

সেই মোর রামকৃ্ 

যুগে যুগে সুখে ছখে সেই মোর প্রাণরে ॥ 
১৫৭৪৯ 


১২২৫ 


রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় হে 
জয় সারদে জয়জ্ঞানদে 
জয় জ্হ্ান বিজ্ঞান দায়ীকে ॥ 
জয় দেব দেবকারী জয় জয় জয় হে ।। 
জয় আজ কাননচারী 
জয় সহজ সমাধিধারী 
পাঁলী তাগী হৃদয়হারী জয় জয় জয় হে ।। 
জয় নররপ নারায়ণ 
পূর্ণব্রন্মধ সনাতন 
জয় ভক্তমন বিমোহন জয় প্রভূ জয় হে 


১৭]৭।৪১ 


৪৪ 


মপ্জীর 


১২৬ 
তুমি আমার প্রাণের ঠাকুর 
তুমি আমার প্রেমের ঠাকুর 
আমার তুমি ভগবান ॥৷ 
যুগে যুগে জাগ্রিয়ে আমায় 


জেগে আছো! মনের কোণায় 


এ কনক করা চরণ ছুটি আপনি দিলে দান ॥| 
এ চরণে জানাই নতি 

এ চরণ ধুলায় মাগি মতি 

এ চরণে শরণ নিয়ে গাই রামকৃষ্ঞ সুধা নাম 


চে এ 
তুমি ধরার'ছখে এলে ঠাকুর কত না ছলে 
তুমি রাম হরেছো শ্যাম হয়েছো 
আবার রামকৃষ্ণ যে হলে । 

হরিতে ধরার বালাই 
হয়েছো নদের কানাই 
মুড়ায়ে কেশ সেজেছে! বেশ 

কেঁদে কাদাবে বলে ॥। 


“পু্মিযা বুনন এ পঞ্চবটে 


মিলালে সব একই ঘটে 
ধরার ধুলে থাকতে ভুলে 
বুঝি মামা বলে পড়ো গো ঢলে । 


১২৮ 
দীন উপচার দীন আয়োজন 
নাহি আবাহন নাহি মম মন 
কি দিব তোমারে ধরিয়া ॥। 


মঞ্জীর ৬৫ 


বিছবরের প্রেম সুধা 

মিটাতে পারিত ক্ষুধা 

তাঁও দিতে আমি নারি হে 
হৃদয় ভরিয়া ॥ 

লাজে ম্তয়ে নত ছুখে রা 

যা আছে এনেছি চুপে 

লহ লহ লহ প্রভু হে দীন শরণ ॥ 


১২৪১ 


আমার এই বেদন বাণী 

সাঙ্গ এবার হ'ল জানি, টায়ার 

তাই বুকের বীণায় তার ছিড়ে যায় 

কাদন জাগে রণরনি ॥ 

ধূলার মুঠে ঝরা মাল। 

পথে প'ড়ে শুন্য ডালা 

নয়ন কোণায় টলোমলো সকল কথার কানাকানি 

যাবার বেল। রেখে কি যাই 

মুছে যে যায় সকল্‌.রেখাই 

ভেঙ্গে যে যায় সকল খেলাই 

পড়ে ধূলার মেল। ধুলায় ভাঙ্গি ॥ 
যাবার মুখে 
আযাঢ 


১৩৩ 


জ্ঞানের জ্ঞানদা দীনের সারদা 
শরণাগতের ওগো তুমি তো মা! 


মঞ্জীর ২ 
সীতা তুমি রামের ছখে 
রাধা হ'লে শ্যামের বুকে 
তুমি যুগে যুগে লীলার কমল বিলায়ে রম! ॥ 
চণ্তী বেদ আর গীতা মুখে 
তোমার কথাই মাগো শুনি স্থখে 
ধ্যানের বুকে তুমিই জাগো বূপে অনুপমা ॥ 


কাশীপুর 
শ্রাবণ ১৯৪১ 


১৩১ 
এ সোনার পুতুল ধরার ধূলে 
কে এনেছে রে 
বুঝি প্রেমের ঠাকুর না থাকতে পেরে 
আপনি এসেছে রে ॥ 
রুন্থু ঝুনু নূপুর পায়ে 
নাচবে বলে আছুল গায়ে 
ধুলার সাজে সোনার অঙ্গ 
্‌ তাই ঢেকেছে রে ॥ 


১৩২২ 
বামকুষ্ণ কথা কও ওরে মন 
রামকৃষ্ণ কথা কও 
এ চরণ ছুটি আকড়ে বুকে 
ধূলাতে লুটাও ॥ 
এ সুধার সায়র সেঁচে 
মনের মাণিক নে না বেছে 
মিছে ভূলে কেন রও ॥ 


মঞ্জীর ৬৭ 


ওরে বেভূল আমার মন 
কেন ভুলিস্‌ আপনজন 


কেন হোস্রে উধাও ॥ 
এই ছায়ার মায়ার মাঝে 
রামকৃষ্ণ নামটি বাজে 
কেন হাদে না বাজাও ॥। 
€.10.41 
সিউড়ী 
১৩১৩ 
এই জীবন নদীর কুলে 


আমি চলিব কি শুধু ছুলে 
এই অন্ধকারে ছন্দ হারা 
শুধু চলিব কি পথ ভূলে ॥ 
নয়ন কোনায় নয়ন জল 
শুধু করিবে কি প্রত ছলছল 
কভ্‌ ঝরিবে নাকি পদ মুলে 
গেঁথেছি যে মালা সারাটি ক্ষণে 
সেকি কত পড়িবে ও চরণে 
বারেক ভুলিয়া! লবে কি কণ্ঠে তুলে ॥ 
€.10-4] 
সিউড়ী 
১৩৪ 
ওরে তারক ব্রন্মা নাম 
রামকৃঞ্জ রামকৃঞ্চ রামকৃঞ্চ রাম রাম ॥ 
ওই নামের মালা গাঁ 
ওই নামের সাধন সাধি 
»ওই নাম রে প্রাণারাম ॥ 


মঞ্জীর 


ওই নাম নিয়ে যায় বেল' 
ওই নামের মহা ভেল। 
হেলায় মিলায় রামকৃষ্ণ ধাম ॥| 
ওই নামের ধারা চলে 
এই নয়ন ভর। জলে 
এই নামের দোলায় ছুলে জুড়ায় রে প্রাণ ॥। 
আশ্বিন 


১৩০৪ ৮৮ 


৬৩৫ 

রিমঝিম রিমঝিম 

বাজে বাদল মঞ্জীর 
চরণের বোলে মন হযে দোলে 

দোলায় হৃদয় অধীর ॥| 
গাছের আগ! ছলে সারা 
বিজলী জ্বলে মেঘল। ঘেরা 
জলে থলে বাজে উছল ব্যথার মীভ ॥ 
তাই বুকের কোনায় কাদন ঘনায় 


ঘরের কোনায় মন না রহে থির || 


২১শে আশ্বিন 
১৩৪৮ 


৬১৩৬০ 
ংলা মাটীর মা যে গো তুই বাংল! মাটীর মা! 
ওই শ্ঠামল মেঘের ছায়! দেখি নয়নে জমা | 
সারদ! তুই জ্ানদ। তুই জ্ঞানীর কাছে 
আমার বুকে থেকে থেকে শুধুই যে বাজে 
তোর ছন্দ সৃবমা ।। 


মঞ্জীর ৯ 


( মায়ের রূপের সুষমা) ও 
তোর স্নেহের পরশ অঙ্গে বুলায় বনের ভিজে হাওয়া 
দেখি লতায় পাতায় দোল দিয়ে যায় মায়ের ন্মেহের মায়া ॥ 
তোমার মেহের শ্যাম সোহাগে 
মাঠে মাঠে পুলক লাগে 
বে বনে ছড়িয়ে আছে তোমার এ শ্যামলিমা || 
সিউড়ী 


১৩৭ 

এ নয়ন জলে 

নাম নিয়ে যা নাম নিয়ে যা 

ও তুই নাম নিয়ে যা রামকৃষ্ণ ব'লে ॥ 
যদি ব্যথার বেদন উঠলো ছলে 

ও তুই থাকবি কিরে বেভুল ভূলে 
হৃদয় হরা রূপ একে নে হৃদয় দলে ॥ 
দোসর সাথীর সঙ্গ পেতে 

চরণ যদি ওঠে মেতে 

বরণ তবে কর্‌্রে তাকে সকল ভুলে ॥ 


26.10.41 
ট্রেণে 


১৩৮ 


এ আলো ছায়ার খেলা 
আমার মনকে যে দেয় দোলা ।। 
বাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে 
রঙের পরে রঙ যে জমে 


ক মঞ্ীর রঃ 


রিতা পর 
_. ঝিরি বিরি ধিষ্ি ধিরি 
" * বাউল বাতাস বাজায় একতালা ॥ 
- ব্লামধন্ধুতে রঙ ধরেছে 
নয়ন মন তাই হ'রেছে 
তাই ভেসেছে মেঘ সায়রের ভেলা ॥ 


| ১৩৯ 
ওরে নাম যে বড় সবার থেকে 
ও তুই নয়ন জলে যা রে ডেকে ॥ 
ডুব দিয়ে এ রূপ সায়রে 
তলাতল পায় কে বারে 
এঁ নামের ভেল। হেলায় মিলায় 
নয়ন যারে নাহি দেখে | 
এ নামের ফাদে দের যে ধরা * 
সেই নয়নের নয়ন হর 
স্ধাভরা রামকৃষ্ণ নাম 
বলরে বল হেকে হেকে।। 


১৪০ 
তন্দ্রাভরা এই চন্দ্রালোকে তুমি এনেছ হাসির বান 
এই গন্ধ গহন সন্ধ্যাপবনে 
তুমি আমার বুকের গান ॥ 
এই অুন্দর ধরাতে 
এই কুপ্জ কানন পুষ্প পরাতে 
পেয়েছি তোমার আশীষ দান 
এ চন্দ্রলেখায় আছে জীকা 
তোমার ছুটি নয়ন বাঁকা! 


মঞ্সীর ". 9১ 


এই হমদছোলায় রয় হে ঢাকা বম নী চা ॥ 
এই অআফুরাণ আনন্দে 
তুমি এসেছে গানে ও গন্ধে 

পরমানন্দের এনেছো আহবান ॥ 


১৪১ র 
এই আধার গলা রঙ্গে আমি চুপে সি চেয়ে থাকি 
মোর মৌন এলাঁনে। অঙ্গে আলোছায়' মাখামাখি | 
একা একা! ভালবাসি 
বুক ছেপে চাপা হাসি 

- আমি অতল দীঘির মনের মুকুরে 

ছায়া ফেলে ছলে মুখ ঢাকি ॥ 
আমি কালো মেয়ে কেহ নাহি চাহে 
যদি পাখী গাহে সেও ভরে জাগি || 
নাহি আশা নাহি বাসি ভালো! 
কালে আমি ওগো তাই আলো! 


এ ধু ধূজ্বালা কেহ চাহে নাকি ।। 
1.1.42. 


১৪২ 
মনের মুকুল ফুটলো। না হায় 
যখন ফুটলো বনের ফুল 
আলোর আচল মুছিয়ে দিল আখির কাজল 
হায় জাগলো না বেভুল ॥ 
বনের বাঁশী বাজলো যখন . 
উদাসী মন হায় গো তখন দিল না যে সাড়া! 
বাইরে কোথ। রইবে খাড়া খুললোনা তার ছুখের দেউল ॥। 


৭৭ 


মঞ্জীর 


গন্ধ যখন স্কুপের ধোঁয়ায় 

সন্ধ্যা পূজায় আপন হারায় 

দীপের শিখা পুজার ছলে আপনারে শুধুই জ্বালায়। 
সেদিন এক! আপন মাঝে 

আপন নিয়ে থাকবি কি লাজে 

গন্ধ যে তোর বুকের মাঝে হয়েছে আকুল ॥ 


| ১৪৩ 


ছুই নয়ন ভরি দেখ দেখ সখী মোর মরণ মধুর মরমীয়া 
ব্যথার কালো কালিয়া এল এল কি ভুলে ভুল করে 
( এল) একি অপরূপ রূপ ধরে | 
তার জলদ টাচর চিকুনে 
ঝরে কদম কেশর অঝৌরে 
বাজের বাঁশুরী নিস্বরে গুমরি গুমরি গুমরে ॥ 
জড়ারে ধরেছে আকেবাকে 
বাঁকা সাপের বিজুরী পাকে পাকে 
আধো টাদের শিরের মিথিটি দেখ থেকে থেকে সখি শিহরে ॥ 
বুক ভাঙ্গা রাডা শামর চরণ জীবন মরণ শরম ভরম 
শোন শোন সখি বনে মনে মম মরমরে ॥। 
বাঁক! নয়নে অমিয়া বুলায়ে ব্যথার যমুন! ছুলায়ে 
নীল অতলের সে কালো কালিয়া 
নিজে এসেছে ধরিতে ছ'করে ॥ 
বাঁধা যে বেদনে বেদনে সখী চাস কি ফিরাতে সে ধনে 
লাজে ভয়ে ভরে আখি ঝাঁপিব পলক কষে 
রবে না মরণে অধর ভ্ধরে ॥| 


মঞ্জীর ৭৩ 
১৪৪ 


মামা বলে দেখ মায়ের ছেলে 
বসেছে রে মায়ের কোলে 
ব্যথার মাণিক ধূলাতে লুটায় খানিক - 
ধরার ধুলা গলবে বলে ॥ 
পাষাণীর মুখের হাসি 
ফুটালোরে কোন উদ'সী 
গোমুখীর গোপন ধারা! 
বুকে তাই বাধন হারা ভাবের মুখে এ না | 
মা'র আধার বাপে 
রঙেছে কে চুপে চুপে 
অরূপের রূপ ফুটেছে অধরা পড়লো ঢলে ॥ 
অধরা যে পড়লো ধর। রূপের শতদলে 


১৪৫ 


কগ্ঠে তোমার মৃত্যু মদির! জ্বলিছে বজ পানি 
মুখে তোমার মা ভৈঃ মন 
সপিল শিখা জড়ায়ে ধারেছে 

আধো কটিতটখানি ॥ 
ভাঙ্গ। চাদের তিলক ঝলকে 

সর্প লেহিছে অলকে 
ডমরু ডিমিকে জয় পরাজর করে শুধু কানাকানি ॥। 
জটিল জটায় আপন হার! 

করুণা গঙ্গ। গুমরে 

ছঃমরে পাগল পারা 

_ সুধা মধু বিষে মিশ্সিয়াছে কিসে ভুলিয়াছে হানাহানি ॥ 


দ্র 


'- অঞ্জীর 
| ৮৮৮৩৬ 
াদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে বাঁধনহারা হ'লে । 
" ও আমার মন বল বল রামকৃষ্ণ নামটি বল |! 
ভাঙ্গ৷ বুকের কানায় নামের সুধা ঢালো 
শুকনো বালি নয়কো। খালি রসে টলোমলো ॥ 
তাই হৃদয় দলে. শত জোয়ার চলে 


“ও যে করে ঢলো উলো ।৷ 
9.4. 41. 
3430 4. 4. 


ৃ ১৪৭ 
আর্তের তরে এসেছ নামি হে মোর ভগবান 

জ্ুশের তলে সমপিলে ছলে অমর তব প্রাণ | 

মৃতের হৃদয়ে অমৃত দানিলে ধরারে ধোয়ালে শাস্তি সলিলে 


দিকে দিকে তব প্রেম করুণার দিলে অমরার দান ॥ 


জাগ্রত ভগবান হে মোর জাগ্রত ভগবান ॥| 
দেব-নর-খষি মিলিয়াছে আসি মর্তে বাজিছে অমর্তের বাঁশী 
স্বরগের হাঁসি ছুলিয়া উঠেছে এনেছে প্রেমের বান ॥ 


জাগ্রত ভগবান হে মোর জাগ্রত ভগবান ॥। 
১৫71725 42. 
23, 12. 41. 


১৪৮ 
করুণা রস শ্রাবণে এসো এসো হে 
ব্যথা বাদর ঘন বরণে বসো বসো হে 
শুকানো জীবন ধারা 
অপথে পথ হারা * 
' হুল সারা দিশে হরা, বরিষ কৃপা রস হে'॥ 


্ মঞ্্রীর ৭৫ 
ধূলা মলিন মম মুকুলে - .. 
 শুখাতে দেবে কি অকুলে 
নত নয়নের জলে হেসো হেসো হে ॥। 
দলিত শুষ্ক জীবনে 
ফুটিতে চায় যে মরণে 
পুজা আরতির ছলে, নিতে তারে তুলে 
বেসো বেসো হে ভালবেসো হে? 


আবরতি (গ্রীক্ম) 
1.1. 42. 


১৪৯ 


আমার সকল আড়াল ঠোলে 

আসা তোমার হয় না কেন জানি 

পেয়েও তোমায় পাইনা যে চাইনে তাও তাও কি জানি ॥ 
নেই যে সেথা ব্যথার সৌতা 

চোখের কোণে আসবে কোথা 

রূপের মানিক ঠিকরে পড়ে কোথায় কোথায় সে সন্ধানী . 
রেখে আমায় দূরে দৃরে 

বুকের ব্যথায় যে জন ঝুরে 

বুকের কোণে কান পেতে কে বা শোনে সে কাদনী ॥৷ 
দ্বরে যেতে চেয়েছি তো 

ভালবেসে তাইতো দিলে রঙ্গের সোহাগ এত 

জেনেও জানিনাতো! কত একলা কাদ 

শৃন্ত আচল টানি ।। 


25 2, 42, 


ণ মঞ্জীর 


র : ১৫০৩ 

_ ওগো ক্ষমা সুন্দর 

জানি জানি নহি যোগ্য 

নহে ফুল স্থন্দর মম অন্তর || 
যত দান দিলে জীবনে যত গান দিলে এ মনে 
যদি প্রাণ দিলে মম মরণে ফিরে দিতে রাঙ্গা চরণে 
তিলেকেও নহে চঞ্চর | 

দীনতার নাহি দীম বুথা কথা বৃথ মাঁন 

তবু তুমি আছ চিরস্সেহময় 
করুণ কান্ত নিরস্তর | 


26, 1. 42. 
(81061 176০0৬০1) 


১৫০ 
এল বাসস্তিকা আচলে তার বন মঞ্জরী 
তাই আরতির নৃত্য উঠে চিত্তে চঞ্চরী ॥ 
হৃদ-যমুনায় দৌল লেগেছে স্ুধার সায়র তাই হেসেছে 
মনে-বনে আনমনে তাই বাজে বাঁশরী ॥| 
ভ্রমর ভমে কিসের লোভে 
ঘরছাড়া কোন ঘরের ক্ষোভে 
কার রাতুল চরণ খুঁজে খুঁজে মরে আদরি ॥ 
বনের বকুল ব্যাকুল আখি মনের কোণে জাগলো সেকি 
শিশির ধোয়া নয়ন মেলে চরণ তলে রয় ঝরি ॥ - 
দূরে যে জন দিল ঠেলে ( সেকি ) নিলরে ছুই বানু মেলে 
ফাগুনের এই ফন্ধু বুকে জাগে লীলা লহরী ॥* 
1. 2. 1942. 


মঞ্জীর ৭৭ 
১৫২ 


আমার এই দেহ দেউল 
সাজাতে মন হল যে বাউল ॥ 
ছুহাতে নাহি কুলায় ৃ 
এ চরণ ধুলায় তাই লুটায় আছুল ॥ 
নূপুর বাজে মনের ছু'পায় 
নেচে নেচে আপনা বেচে কি যেন গায় 

কিবা সে চায় হয়ে বেভুল ॥ 
আমার ঘর ছেড়ে যায় পথ ছাড়ে পায় 
আপনাতে আপনি হারা আলোর তারায় তারায় 
তার তরে তাই ফুটে অলখ ফুল ॥৷ 


1]. 2. 1942. 


১৫৩ 


আমি সাতরঙ্গা রামধন্ 
আধে। গড়া মালা লীলা অলকায় || 
আমি শত রঙ্গে রচা সাতনরী হার 
ক্টে না ছলে 
তবু গেঁথে যাই শুধু সেধে যাই 
শেব সাধের সাধনায় ॥। 
আমি ভুলের দেউল গড়ি 
ওকুলে ভিড়াতে এ কুলের মায়াতরী 
আমি ধরার রঙিন কামনা গহিন মনের মিনতি 
ধায় উধাও দ্বর অধরায় ॥ 


৮ 


মঞ্জীর 


১৫৪ 
নেমেছে চাদের কণা ধূলাতে 
পাষাণী কি গুণ জানে গো 
গুণ জানে মন তুলাঁতে ॥ 
ঞঁথাছ্ করা ঠোটের কোণায় 


. আছে কনক চাপার হাসি বোনা 


নীল নয়ন মাঝে পারে না যে মায়ের মায়া কুলাতে ॥ 


সাত সায়র সেঁচা মাণিক সোঁন। 


এ রাঙ্গ। পায়ে রয় যে কেনা 
এমন রূপের মাণিক রয় কি খানিক 
আধার বুকের কোণাতে ॥ 


৯৫৫ 
আমরা মায়ের পাগল ছেলে 
রামকৃষ্ণ বলি হেসে খেলে ॥ 
কাদন-হাসির বাজাই বাঁশী 
ছড়িয়ে চলি আধার আলোর খেয়াল খুশী 
পথেই বসি পথের কথা ভাবিন! তো কোন কালে ॥ 
হাল ছেড়েদি তুফান টানে পাল তুলেদি নামের বানে 
জানি সাঝের সারি গানে ফিরব আবার মায়ের কোলে 
বুকের কোণে আছে আকা 
মায়ের ছুর্ট চরণ বাঁকা *. 
বাঁকা পথে চলতে একাণ্চাইনে পিছে কোন ছলে ॥ 


"এবার ঘর ফেরার পালা 
সাঙ্গ হ'ল বেলা ॥৷ 
আকা বাঁকা পথটি বেয়ে চলি সাবের সারি গেষে 
নামের সুধা ঢাল] 4 
আ.ো মেঘের আড়াল ট্রটে 
সীঝের তারা উঠলো! ফুটে 
বুকে প্রেমের মণি জ্বাল! | 
রাতে আধার আসে নামি 
যত ব্যথার বাণী যায় গো থামি 
গাথি রামকৃষ্ণ নামের মালা | 
বিস্মব্ণী হতে ফিরুবার পথে । 


৮৫৭ 


এ চিকণ রূপের বালাই নিয়ে মরতে মোদের দে 
লাল শাপলা ফোটা চরণ দিয়ে নয়ন হরে নে 
আমার সকল হ'রে নে।॥ 
চোখে মায়ের মায়ার কাজল 
লুটিয়ে পাড়ে স্নেহের আঁচল 
কোল ভরা তোর ছেলে-মেয়ে ভীড় যে করেছে ।। 
ভুখারীর তো তর সহে না 
মনে যে আর মন বসে না 
ঘরের আগল আর রহে না পাগল করছে 
ওমা মায়ুর্‌ সারদে ॥ 
১৩৪৮ সখ্ল 
. পুজার সময় 


৮০ 


মঞ্জীর 
১৫৮ 


রঙের ফাগুন রাডালে। যে বুকের ব্যথার হার 
তাই মনের কোনে মন বসে না বসানো যে ভার ॥ 
ছুই চরণে রণন জাগে চোখে রডের বুনন লাগে 


থেকে থেকে থমক আক] রাডা চরণ ছুটি কার ॥| 
দূর অলকার অলখ ধন 


সেকি আজ দিল ধরা অধরা এ বা কেমন । 
বাধলে ছলে ছন্দ রাখি এ বা কোন স্থুরের সাঁকি 
বাঁধন দিয়ে নিল কিসে সব বাঁধনের পার ॥ 
15. 2. 1942. 


১৫৯ 
কার রঙের বাঁশী কার রঙের হাসি 


কার রঙ লেগেছে রঙ্গে ॥। 
কার রঙের মেলায় কার রঙের খেলায় 


দোল লেগেছে অঙ্গে ॥ 
বনে বনের কুহু কেকা মনে মনের পাপিয়া 
দুরের একা একা হ'ল সুরে গোলাপীয়া ॥ 
আমার বুকের অশ্রমোতি হ'ল আলোর কমল যদি 
তার ঝিকিমিকি ঠিকরে পড়ে চলন নট ভঙ্গে ॥ 
রঙে রঙে রাঙ্গায় যে জন আমার এই সাতরঙ মন 
চেয়ে তারি চরণ এই আয়োজন রঙতে তারি সঙ্গে ॥ 
26. 2. 1942. 


মঞ্জীর ৮১ 


খু 
৮ 


১৬০ 
ফাগুনের এই আগুন রড 
মনটারে তোর রাঙিয়ে নে। 
ছন্দে গানে স্রখ সিথানে 
ঘুমটারে তোর ভাঙ্গিয়ে নে ॥। 
বুনে তোর ফুলের মলা 
মুন তোর বের খেল' 
বুকে তোর শূন্য ডাল' 
পৃঙ্তার ফুলে ভরিতয় নে | 
দোল-_-১৩৪৭ সাল 


১৬১ 
আমি যৃথ আমি জাতি 
জাগি কাদন কালো লাটিত ।। 
নই পুজার শতদল আলোয় মালো ঝলমল 
ব্যথার ঢলঢল যদি দলো পায়ে দলো! 

তাই ধুলায় বুক পানি || 
ভয়ে ভায়ে রই চেয়ে 
যাই যদি যাই ধেয়ে পথ নেয়ে 
পুজার দেউল যদি নাহি দোলে সাঝের বাতি | 
যদি লয় তৃলি হানতে বস থাকি আশানত 
ধলি হ'তে সেই ধূলাতে যেথা অলখ সাথী ।। 
4. 3. 1942. 


১৬২ 
ভোরের রেল। ফুটলে। কমল আলোর কমল রে 
লীল। রসে টলমল আপনি দোলে রে |: 


৮২ মঞ্জীর 


দুটি আখি শিশির মাখ। 
পাতায় পাতায় আধো ঢাকা। 

ঝিকিমিকি তারি কোলে রে ॥ 
প্রভু আমার ঠাকুর আমার বুক চেরা! মোর ধন 
বেজেছে কি বক্ষে তব লক্ষ নিবেদন । 
রূপসায়রে লহর তুলে 
রামকৃষ্ণ নামটি ছুলে 

তাই গরব ভরে রে॥ 
১৪ই মাঘ, ১৩৪৮ সাল 
ভোর রাত্রি 


১৬৩ 
বাঁধভাঙ্গা এ হাসির সায়রে 
দৌল লেগেছে দোল লেগেছে দোল লেগেছে রে ॥। 
গহীন নয়ন তারার অথৈ তলে 
মায়ের সাহাগ তাই জেগেছে রে ॥ 
ভাঙ্গা বুকের কানায় কানায় কাদন হাসির রঙে রাডায় 
ধরার ধুলায় ভুলাতে আজ কে এসেছে রে ॥ 
জানি আমার বাথার মাণিক ঠিকরে পড়া রূপের খানিক 
সকাল সাঝের আলো কালে। এ রডের পায়ে সব বিকালে 
এ রডে রডে তাই রেডেছে রে ॥ 


$. 3. 42. 
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১৬৪ 
একি রূপ ধরেছিস রূপের অলখ চোরা 
তাই তিলে তিলে পলে পলে ঝরে রূপের ঝোর। । 


মঞ্জার 


আমার কাম্নী হাসির মায়ায় 

জানি মরণ নাচন নাচায় 

জ্বলি আপন বুকের জ্বালায় ও তুই আপন ভোরা' ॥ 
এঁ নীল নয়নের নীচে 

বাঁকা! হাসির রেখা কি যে 

বুকের কাছে রইনি না যে বুক যে আমার পোড়া || 
5. 3. 42. 


১৬৫ 
আজি কার মঙ্গ লাবণি 
গগনে স্ুবনে জড়ানো মায়ার ডোর 
বুঝি বা ভোরের স্বপন 

এমন কার জড়াল নয়ন মোর || 
এবা কার সোনার বাশী আলেয়ার সোহাগে হাসি 
দিল উদাসীয়ার তুই নয়নে রডের কাজর ॥ 
আঁধারের এই এপারে যারে চাহিতে বারে বারে 
নয়ন গেছে ভিজে 
সেকি নিজে এসেছে আজ দিতে বান্তর ডোর ॥ 


৯৬৬ 


শেষের বেলায় ও কে ভুলাতে চায় 
রাঙা ধলার রঙ্গে । 
তাই ফুলের দোলা ছুলাতে চায় 
এ দোল জাগান অঙ্গে | 
ঘর ছাড়ায়ে দিশ হারায়ে পথের দিশে দেয় যে কেবা রে 
ঘর ইসারায় ডাক দিয়ে যায় সাথী হতে সঙ্গে ॥ 


৮৪ ॥ 


মঞ্জীর 


তার চরণ তলে উঠে.ছুলে আলোর শতদল 

তাই নয়ন জলে গলে যে যায় ব্যথার কাজল । 

এবা কোন গোপন সাকি পথে আমায় নিল ডাকি 
পথের ধুলা রাঙালে! কি তায় খমক নট ভঙ্গে || 


১৬৭ 
আমার এ ভুলে ভুল বুঝে প্র 
ভুলিতে চে না মোরে 
দি ছুটে যাই পথে কি বিপথে 
আমায় বাধিও বাভর ডোরে || 

দরশন মাগি যদি আখি নাহি রহে জাগি 

তবে কঠিন আঘাতে দিও নয়নের জলে ভরে ॥ 
যদি পরশ আবেশে ছুটে নাহি আসি তব পাশে 
তবে কঠিন শাসানে টেনে নি বুকে করে 


১৬৮ 
হাত যে আজ নাই তো মাল 

নাই তো কোন ফুল 
মুখে আছে আশিস্‌ বাণী 

শুধু সান্ত্বনা অতৃল। 
দুরের পথ ঠেলে এলে বদি এলে 
সকল হৃদয় ঢেলে দিলে একটি গানের ফুল । 
তারি তরে বয় €তা জাগি 
দেবতা যে অনুরাগী 
তাই পুজার সাজি. স্লাজাতে হল রে যে ভুল ।। 


মঞ্তীর 
১৬৯ 
তবু দিতেছ কত না দান 
বুক ভরে দিল গান ॥ 
দূর হত দর ছুাটে নিয়ে চল 
নয়হন উছল ব্যথার বাদল 
তবু হৃদি শতদলে শত কথা দোলে 
ছুলায় আমার প্রাণ | 
জানি জানি আছ ঘেরিয়ে আমারে 
ডেকে ডেকে যাণ্ড হৃদয় ছুয়ারে . ৃ 
বাথার মুকুলে ছুলাইয়ে যাও ভেঙ্গে কর শতখার্নী॥ 


৯518 


হরে স্রর-্ুরধুনী বল রে লল শুনি 
কোথা বামকুকঝ গ্রাণারাম 
আমার নয়নাভিরাম ॥ 
আমার বুক চেরা রতন শত সাধানের ধন 
সেকি হেলায় ফেলায় রয় সরে অযতন ॥ 
দেখি পঞ্চবটী তটে সেকি মা-মা বলে লুটে 
মায়ের আধার রূপে হারাতে চায় 
আধারে মুখ ফুটে | 
মার সোহাগ লুটে এসেছিল সে ছুটে 
তাই ফিরে গেছে করে অভিমান | 
ওরে চির চাওয়ার চাতকী দেখেও দেখলি না কি 
সে যে কেদে কেদে স্বেধে সেধে 
বইয়ে গেল আাবণেরি বাল ॥ 


পার 


চা 


মপ্তীর 


১৭১ 
সুরের জাল বুনি 
আমি আপন মনে শুনি ॥ 
বেল৷ আসে পড়ে 
অশ্রু শাওন ঝরে 
জীবন নদীর বেলায় আমি দিনে যে দিন গুণি || 
এই যাত্রা শেষে দেখি 
চমক লাগে একি | 
আগাথা ফুলগুলি মোর গাঁথলো এ কোন গুণী || 


১৭২ 
আমার পুজা আজো হয়নি সার! 

আয়োজন হয়নি আলো 
গোধূলির এই রঙের মেলায় 

ব্যথার বাঁশী তাই কি বাজো। , 
মনের কোণায় আছে যে জমা গোপন কত বাথার বাণী 
শেষের স্বরে ছড়িয়ে পড়ে 
তাই কি তাহার পরশখাঁনি 
ছিন্ন মালার পাপড়িগুলি পথের ধুলায় পড়ে যে খুলি 
যাবার বেলায় পথের ধুলি 

রাঙা! কি তাই হবে না গো ॥ 


৬১৭৩) 
নয়ন জলে ডেকে প্রভু কন ওরে নরেন ওরে-নারায়ণ 
এমন কথা বললি খেয়ে লঙ্জা লাজ । 
খধি যে তুই সপ্ত লোকের ধন এনেছি যে করে আরাধন: 


মঞ্জশর ৮শ 


আপন মাঝে আপনি থেকে ওরে 

ধষি যে তুই থাকবি কেমন করে । 

ওগো ঠাকুর ওগো দরদীয়া তোমার কথায় কাপে আমার হিয়া 
এমন করে তোমার নরেন নিয়ে 

খেলতে চাও মরণ খেল। কি-এ। 

শুকের মত সমাধি সাধ যার" লাগে ভাল সাত সায়রের পার 
খেল! ঘরের ভাঙ্গা পুতুল ধারে ঘুমের কাজল দেব নয়ন ভরে । 
ধরায় তখন সাঝের আধার নামে 

শখের ধ্বনি বাজে ভাইনে বামে । 

প্রভুর বাণী উঠল ধীরে বাজি ওরে নরেন ও;র সাবাস মাঙ্ছি 
আধার বড় এই তো ছিল মনে | 
এসছিস কি রইতে আধার কোণে 

আর্ত জনে রাখতে বুকে ধরে স্বর্গ হত্তে এনেছি যে চোনে। 
নঅ মাথা! ফণীর মত হায়ে বলল নরেন ধীরে রায় বায়ে 

মাথা! পেতে নিলাম তোমার বাণী 

মাথার মণি তোমার ব্যথা খানি । 

তেমন সন্ধ্যা নামেনি আর ক 

সে যে প্রভাত সকল রাতের তবু 

ধরার ধুল! ধন্য হল যে রে' পার্থ কৃষে নূতন রূপে হেরে ॥ 


১৭৭ 
ফুকারে ঠাকুর গঙ্গার কূলে সন্ধ্যা এল যে ছলে 

ওরে তোরা আজে! কোথায় রইলি আমায় ভূলে । 
ব্যথিয়ে উঠে হৃদর যমুনা ধরার বেদন! ছকুল মানে ন! 
উছলি উঠেছে কানায় কানায় আয় আয় ওরে আয় 

এ সাত সাররের পার কোন প্রাণে রইবি হ্থ্যারে 
ধরার ব্যথায় বুক যে তিতে ঘায়। 


৮৮ 


মঞ্জীর 
যাই যাই যাই গো ছুটে ঝধিরে বেডিব বাহুর মুঠে 


কানে কানে কব কলকলি চল খষি চল চঞ্চলি 

জ্যোতির ঘন আবরণ নাশি 

বাথার নারায়ণ দাড়ালো হাসি 

নবারুণ রাগে করে ঢল ঢল শ্রীমুখ মাধুরী বিকচ কমল 
মৃণাল ভূজের বাঁধনে বাধি খষিরে ঠাকুর কহিল সাধি 
সাধের সমাধি সায়রে পশি আপন ভুলে কত রইবে বসি 
হের আখি মেলি উঠিছে মাকুলি 

কাদন কাতর ধরার অধর বাধুলি। 

চল চঞ্চল চল নারায়ণ চল চলি 

সমাধি সায়র শতদল দলি করুণা কিরণ উঠিল উছলি 
আধো খোল! ভোলা নয়ন মেলিয়া 

শিব সুন্দর হাসি উঠিল ছুলিয়া । 

তখনো! ভোরের অরুণ ছটায রঙর ধন্ুটি নাহি ত মিলায় 
হাতে হাতে পরি দাড়াল পুলকে 

নর নারাযণ ব্যথার ছ্বালোকে। 


১৭৫ 


সেদিন শ্রাবণ কাদনি রাতি 

উত্তলা বায়ুর বাহিরে করিতে রত যে মাতামাতি 
শ্রীমুখের বাণী করে কানাকানি 

নিবু নিবু করে নিবান বাতি । 

প্রভুর শরীমুখ চাহি” ব্যথা ভাঙ্গ। ছায়া আধারে 
দীড়াল নরেন আনত' দ্বিধা দ্বন্দের ছুয়ারে | 

বুক ফেটে যেতে মুখে নাহি ফোটে 

সজল সন্ধ্যা কাজল বুলায় ৫গাধূলির ছুই ঠোঁটে । 


মঞ্জীর [৮৯ 
শুধু ছটি কথা ছুটি কথা মোটে 
বিধে আছে বুকে তাই বুকণযায় ফেটে । 
আলো ছায়া ছোওয়ী এই পারাবার পারে 
বলে যাও শুধু বল আরবারে 
এসেছিলে তুমি কোন অবতারে । 
শুকানো ধরার ধুলিতে শ্রাবণী উঠিল ফুকারি 
উষ্ার আশায় রূপালি জাগিল হৃদয় নিভাড়ি ॥ 
আাধো খোল। আখি তুলিয়া কহিল ঠাকুর আফুটে 
“যেই রাম ওরে সেই তো কৃষ্ণ” এক দেহে দেখ এই লুটে । 
নরেন নীরবে খানিক থামি মুখে না নিসরে বাণী 
বুক চাপা শুধু ছুটি কথ। গেল চকিতে চপলা হানি । 
বছেল এই মহাবাণী এই মহাক্ষণে 
মেনে নিনু প্রশ্ত আজি মনে প্রাণে 
জানাবে সবারে সেই অজানা রে 


কব তুমি তব ঠাই কোনখানে ॥। 


১৭৬ 
মিছে গাথা মাল। বসে সারা বেল। 
মিছে আখি জল ফেলা একেল। একেলা ॥ 
জানি দেউল ছুয়ারে লয়ে ফুলহারে 
ফিরে আসা হবে বারে বারে পেয়ে হেলা ফেলা ॥ 
জানি জানি ওগো জীবন দেবতা 
পুজা ছালে করি আমি হেথা 
লিজেরে নিফে শুধু ছেলেখেল। ॥ 


৯১০ 


মঞ্জীর 
১৭৭ 
পুরানো এই দিনের কোণে 
নৃতন করে আমায় এনে! 
ফুরায় যদি ছিন্ন খাতা 
নৃতন পাতার আখর টোনো | 
বলেই গেলাম বলার যা তা হারায় যদি হারাক না বা 
অবলা মোর কথার কথ বাথার সোনার রইবে কেন ॥ 
সকাল সাঝের কাম। হাসি যে মালাতে হবে বাসি 
তারি স্থতোয় নূতন করে ছুলবো গলায় জেনো জেনো ॥ 


১৭৮ 

রামকৃষ্ণ সায়রে সিনান করে 

জুড়াল মন জুড়াল রে 

এ নামের রঙ্গন মালায় আমার সাতরঙ্গা মন রাঙ্গায় 
আলা আধায় শত আদরে || 

আমার চলন নটভঙ্গ জীবন মরণ রঙ্গে 

নামের পাপড়িগুলি ছড়িয়ে চলি দখিণ বায়ারে || 

রামকৃষ্ণ কলির মঞ্জরী ওঠে মনের বনে চঞ্চরী 

নয়ন মন যায় ভরি গো যায় ভরি স্ুধার সরে ॥ 

এ নামের বাশী শুনে আমি হাসি আপন মনে 

আবার মনের কোণে ভাসি নয়ন কাজরে ॥ 


১৭৯ 

রামকুঞ্চ কাজর আকিয়া এস্বপনে রহিব জাগিয়া 

যদি জীবনে না থাকে জীবন চির মরণে রহিব মরিয়া || 
গলে মালতী মালাতে ছুলাবো বুকের জ্বালাতে জুড়াবো 
ভুলাবো আপনা ভুলাবো | 

এ আকাশের চাদে পরশ রভসে বুকের পাশেতে পাবো ॥ 


মঞ্জীর ৯3 


এই বান্ছুর ব্যাকুল বাধন 
যদি বাধিতে না পারি সে ধনে 

সেই সাধনে বরিব মরণে || 

সেই টাদের সোহাগ চন্দনে রাখিব অহঙ্গর অঙ্গনে 
আমি থাকিব আনন্দ নন্দনে | 


১৮০ 
মোর ধুলায় খসা পাপড়িগুলি 

যদি পড়ে গো ভয়ে 
তবু কি পারবো যেতে এ চরণ ছুঁয়ে | 
শ্রাববীর আশিষ মাগি যদি বা ছিল জাগি 
শুকানে। নয়ন কোণায় হাসির খানিক আকি । 
অবুঝ যত ব্যথা অবল। সকল কথা 
আলগা হয়ে ছড়িয়ে যাবে হেথা ভোথা। 
নয়ন জলে চরণ ধুয়ে || 
অফুট ব্যথায় গলে 
ভোরের শিশির ছোয়ায় ষেন পড়িগো ঢলে 
এ চরণ তলে সকল থুয়ে ॥ 


১৮১ 
থাক কথার কল কল 
এই মৌন ব্যথাই ভালো || 
যদি জুড়ায় সকল জ্বালা তবে এই দহন লীলাই জালো ॥ 
যত মুখর মুখের কথা যদি কথার কথাই হালে 
তবে ছুই নয়ন ভরে শুধু করুক ছলোছলো ।৷ 
এই একলা ঘরে যদি পাই নয়ন ভরে 
তবে দোসর হিয়ার খোঁজে ফিরবে। কেন বল ॥ 


৯২ 


মপ্তীর 
১৮২ 


একি অকারণ বেদনায় 
আখি যে ভরে যায় 
ছুটি অবুঝ কথায় 
সব কথাই যে হরে যায় ॥। 
মম সব প্রয়োজন সব আজভরণ 
দেহ প্রাণ মন ্‌ 
বলি হোক এ চরণ ধুলায় ॥ 
যত বাথা যত কল-কথা। চরণের যত চঞ্চলত। 
সে যে তোমারি তরে হে দেবতা 
বুকের ব্যথায় সে ঘষে নাহি কুলায় || 


১৮৩) 


এই কাদন হারা নদীর খেলায় 

ঝিকিমিকি আলোর মেলায় 
এগিয়ে চলি বাহু মেলে ॥ 

পিছে থাকে মিছের গেহ দান দিয়েছি মাটীর দেহ 

যা ফেলে দেবার দিছি ফেলে ॥ 

পায়ে পায়ে নাচন লাগে বুকে নামের কাপন জাগে 
তাই আগুন খেল! চলি খেলে ॥ 

জীবন নদীর জীর্ণ বেলায় ভাসাই হেলা ফেলার ভেলা 

ব্যথার মালা বুকের জ্বালায় রাখি জ্েলে || 


বৈশাখ 
১৩৪৯ কানানাশি 


মঞ্জীর ৯৩ 


১৮৯. 
বাজ বাজা বাজ। আমার 
বাজ বাশুরিয়া 
তোর বীশীর সুরে হাসি ঝরে 
মরি ঘ্বুরে 
ওর স্তরের সাপ্রাড়য়া 
কানা নদীর কানায় ৃ 
কার মনের কাদন ঘনাহ 
অচিন জনের সুবাস মুর মী বনে ঘুরিরা | 
কানানদী 
২রা! জৈট্য, ১৩৪৯ 


৬০ 
ভোরের আলো চোখ জুড়ালো জাগে জয় বাণী 
এমনি করে অমল কর তোমার পরশ দানি । 
ফুলের মত এমনি করে 
রাঙ্ষিয়ে তুলো নিত্যি ভোরে 
পাখীর মত জাগিয়ে তুলো রামকৃষ্ণ কথা খানি 
সারা দিন আর সারা বেলা 

যখন করি পড়া খেল! 
তোমায় ভুলে ভূল দোষে 

দোষ ধরোনা ঠাকুর ওগো অন্তর্ঘামী 


১৮৬ 
বুকের স্থরধুনী 
বাদেশ্বক বেদনায় 
কে যেন সাধে যেন 
জড়ায়ে ছুই পায় ।। 


ক্র 


মঞ্জীর 


বকুলের তল বেয়ে 
বয়ে যায় ছলছলি 
স্মতির সোহাগ মাখা! 
শত কথা শত ভুলি 
আধার ছাইয়া আসে 
জানা ও অজানায় || 


১৮৭ 
এই মরণ কালো আধার ভালো! 
আমার সাথী হারা রাতি আলো ॥। 
নিবু নিবু তারার বাতি তারি পথে চলবো মাতি 
বিপথে যে পথ জাগালো ॥। 
বাকা নদী আকা আছে জোনাকীরা। যেথায় নাচে 
(সই তো। যাচে আমায় যাচে 
এই নিশিথে সেই ভূলালো ॥ ৃ 
খমক আঁকা চরণ ধ্বনি এই নিজন পথে যেন শুনি 
চলতে পিছে তাকাই মিছে 

কি যে মায়ায় দোল ছুলালো ॥ 


১৮৮ 


যাবার বেলা বাঁশীটি মোর হাসির সুরে দিও ভরে 
অবলা মোর সকল কথা! অবুঝ বলে নিও ধরে ॥ 

ধূল! খেলার যত ধূলি যেও সেদিন যেও ভুলি 

সকল আড়াল ভুলিয়ে দিও 


বেঁধে ব্যাকুল বাহুর ভোরে ॥ 


সাঙ্গ হলে তোমার খেলা যেন পিছে নয়ন ন। রয় মেলা 


জীবন নদীর বেলায় প্রভু 
শুধু নয়ন ছুটি দিও ভরে ॥ 


মঞ্জীর ৯৫ 


রাখো যদি পায়ে রেখো এ চরণ রাঙ্গা রঙটি একো 
শরণ নত জীবন আমার 
তোমার পায়েই থাকবে ঝরে ॥ 
170৮1106 0116 72170 


১৮৯১ 
একল। ঘরে শুনি আর স্ররের জাল বুনি 
এ নীল আকাশের মাঝে বাজে তারি চরণ ধ্বনি || 
বুঝি সবরের কীপন লাগে 
তাই নয়ন আমার জাগে 
তাই দিনে যে আনকাজে দিন গুনি || 
তার আলগা পরশ পেয়ে যদি শুধুই থাকি চেয়ে 
যদি চলার পথ বেয়ে শুধু নূপুর উঠে রণি ॥ 
জানি ন1কি আছে 
তার এ খেয়াল খুশীর মাঝে 
বুকে বাজে কিনা বাজে আমার ব্যথার গুণগুণি | 


১৯০ 
রামকৃষ্ণ কথা কয়ে 
যদি তোর হৃদ যমুন। ছুকুল ভাঙ্গা 
ছুই নয়নে যায় বয়ে ।। 
তোর বৃকের কানাকানি মুখর মুখের যত বাণী 
যদি থাকে নিথর হয়ে 
যদি তোর গানহারা একতারে 
সাজে সুরের সুর বাহারে তারি পরশ পুলক পেয়ে ॥ 
এই দহন লীলায় ভ'রে যেথা থাকে স'রে স'রে 
দেখ দরদী যে রয় বা কত সয়ে ॥ 


৯৬ - মঞ্জীর 


যেথা এড়িয়ে বেড়ায় হেলে ব্যাকুল বাহুর মুঠি ঠেলে 
যদি থাকে নয়ন ছেয়ে || 
যার চলার পায়ে বাজে নিচুপ নূপুর সকাল সাঝে 
যদি আপনি উঠে গেয়ে || 
১৯১ 
আকাশ ভরা তারার মালা 
নিবু নিবু কোণের আলা 
তোদের কে মিলাবে বল 
ধরার আচল বাথায় কালো দখিণা বয় ঢল ঢল 
তোরা কি সাথী হারা দল ॥ 
ধুলায় পথ আকা বাকা নীল অতলের এ যে রেখা 
বলে দূর ঈশারায় চল ॥ 
নয়নে বয় হাসির সৌত বুক চাপা রয় বুকের বাথা 
কার অথৈ ব্যথার ছল ||. 
মাঠে বারে গভীবে 
১৯১ 
ঝড়ের মাতন লাগল গাছের আগাতে 
মন থাকে না ঘরে থাকাতে || 
লাগল ধুলট বানের ধূলাতে ওলট পালট মানের কোনাতে 
তাই নাম গেঁথেনি মনের মালাতে ॥ 
বাউল বাতীস বাজায় বাঁশি 
মৌল বনে পাতার রাশী 
ভুলে যাওয়া কান্না হাসি মনের কোণাতে || 
মহা কালবোশেখীর তাল বাজায় মহাকাল 
তারি চরণ তলে আমরা বেভাল 


নাচি রামকৃষ্ণ নামেতে ॥ 
কালবৈশাখী বাসবন 


মঞ্জীর ৯৭ 


১৯৩ 
বন্ধন মাঝে মুক্তি যে চায় 
রেখো রেখো তারে ও চরণ ছায় || 
দীঘল পথের পথিকে চরণ না রাখ যদি হে 
পুথর ক্ষত ও ক্ষতিকে কেমনে দলিব পায় ॥। 
প্রভাত অরুণে রণিয়া এসেছো তুমি তো নামিয়া 
বঃজর বিজ্রী হানিয়া যেও-না এড়ায়ে হেলায় || 
ওগে। নীল নিলীনমর সাথী যদি নিবে যায় মোর বাতি 
যদি পথ পাশে বসে থাকি ডাকিবে কি বলে আয় ॥॥ 


১৯ এ 
কে তুমি কার প্রাণের ঠাকুর 
কে ভুমি কোন প্রেমের ঠাকুর 
কে তুমি কার ভাবে কাদে। 
কইতে কথা আধো আরধেো। থমকি থাকো 
আপনি আনায় দিলে যে ধরে ॥। 
নেচে নেচে মামা বলে ভুলালে আর কে ভোলে, 
আপনি “নচে এসেছ যে কই থাকলে কি দরে || 
আপনি যে বেসে ভালো করেছ এই আধার আলো 
এ ঢলল। ঢালো কাচা বরণ কোথায় রাখি গো। ধরে | 


১৯৫ 
উঠরে উঠরে ধনী মাঈ ধন 
জাগরে জাগারে মেলরে নবরন। 
নয়নে আকিয়। সোনালী স্বপন 
জননীকে ছেড়ে থাকে কি এখন 

সুরে সুরে জাগে পুবালী অঙ্গন ॥ 


মঞ্জীর 


আলোর চুমায় সোহাগ বোন! মানিক রাজার বনে 
দখিণ! হাওয়া হাতছানি দেয় লক্ষ্ীজলার কোনে 
ডেকে যেযায় জাগার লগন ॥। 
গোঠে মাঠে এ পড়ে গেছে সা 
পাখী ডাক। বাটে আলো ছায়! ছাড় 
দাড়ারে দ্রাড়ারে বাঁকায়ে চরণ । 


৯৯৬ 


নীল মেঘের নীলাম্বরী আজ কে পরেছে রে 
পথহারা এ পথের ধারে আজ কে বসেছে রে ॥ 
দীঘির মুকুরে ছুই নয়ন রাখি । 
জল আঁচলে ছুকুল ঢাকি 
উছল চোখের জলে কে সেজেছে রে ॥ 
বাজে বেণুর বন ক্ষণে ক্ষণে 
গগনে দেয়া পণরণে মনে বশে 
কাজরী স্বর আজ কে ধরেছে রে।॥। 
অমরকোল 
আবাঢ ২৮শে স্তন 


বাশী 9 অশ্রু 


ভুমিক। 


কুহু ও কেকার কি সম্বন্ধ বা চক্রের সঙ্গে কুমুদের সম্্ধ নিকট কিনা জানা নেই 
বটে, তবে স্থান ও কাল উপযুক্ত হ'লে, বাশীর সঙ্গে অশ্রুর পরম সহযোগিতা রয়েছে। 
এটা নিশ্চন্॥ কারণ এতে সাড়া দেয় অস্তর দেউলের দেঁবতা; বেজে উঠে কোন অজ্ঞাত 
9$11001019র ঝংকার যার উৎস বা কারণ মানুষ পায়না খুজে, শ্তধু জাগে 
তার মধ্যে একটা 9১107]021016110 ৮1101810101 সমধর্মী অনুভব যার বৈশিষ্ট 
প্রতি মান্তুষে বিভিষ্ন এবং তাহা স্থান কাল ও পাত্র সাপেক্ষ । রামগ্রসাদী গান 
হয়ত কোন লোকের সিনেমা কক্ষে ভাল না লাগ! সম্ভব কিন্তু কোন ঘনায়মান শান্ত 
সন্ধায় একাকী গঙ্গাতীবরে সেই গানই সেই মানুষের ভিঙর আনবে সাড়া' আশবে 
চোখের জল, জীবনের অনিত্যতা । তবে এর মধ্যে আরও গতীর রহম রয়েছে 
গুতপ্রোত ফল্তুনদীর মতই, উপরে উৎসহীন, বেগশুন্ত কিন্তু অস্তঃসলিলা_ আর 
সেখানেই ভেঙ্গে যায় জাতির তথাকথিত অলঙ্ঘ প্রাচীর) দেশের আচাবুভে? ইত্যাদি 
- জেগে উঠে তঞ্রে তে বিশ্বমানবতাব শাশ্বত প্রাণ যার ডাকে সাড়া দেয় শিক্ষিত, 
অশিক্ষিত এমনকি মহাপাষণ্ের ক্কুধিত অস্তরাত্। । 140281 এর “1901 ৃ 
0310910101৮ 90]10601 এর 01701015116 9911010017” ও 
16110615501] এব. “07111911,, 3901) এর “08851010501 9. 118075%3 
800 51 001)10+ বা [3661110%610 এর “06 10011 01 0116৪, বা 
[79176] এর 17910110181) যারা একবার শুনেছেন তাদের 061020 বা 
(১050180 ভাষ! জানা না থাকলেও এসব গানের সুরের বেশ গভীর রেখাপাত 
রুরে থাকে তাদের প্রাণে । অপরাজেয় শিল্পী 1050178 17010112, 06100101 : 
1/61001010) এর বেহালা শুনবার জন্তে বিশ্বের লোক উদগ্রীব হয়ে থাকে আজও । 
ছেলেবেলায় শুনেছিলাম 71909176 0811100161 (বিখ্যাত ইতালীর 50181)0) 
একখানি 88700110176 রেকর্ড । ইতালী ভাষা বুঝতে পারিনি তবু মনে হ'ল 
যেন খাঁচায় আবদ্ধ একটি কোকিল উড়ে উড়ে গান গেয়ে গেল এমনি স্থবের মীড়। 
এ অনুভূতি অতীক্িয়, ভাষায় সীমাবদ্ধ নয়. ঠিক এই ভাবেই: বোধ হয় গ্রতীচ্ 
সাহিত্য রসিকর! রবীন্দ্রনাথের বাংল! *গীভাঞ্চলির” আবৃত্তি ও জয়দেবের *গীত 
'গোবিন্দের” শবাবলি ও ছন্য শুনে মত প্রকাশ করেছেন। 


১৩২ বাঁশী ও অশ্রু 


অবস্ঠ এগুলি সাহিত্য অমুল্য সম্পদ যার তুলনা বর্তমানে কমই আছে। তাই 
আজ ভারতের জাতীয় উদ্বোধন লঙ্গীত “জন গণ মন" বাঙ্গালীর নিজন্ব সম্পদ হয়েও 
বিশাল ভারতের আপনার হয়ে গেছে ; অবার্জালী অনেকে হয়ত এর সমস্ত পদগুলির 
মানেই জানেন না। স্থরশরষ্টা রবীন্দ্রনাথের অপরাজেয় স্থরই গান্টাকে ক'বেছে 
সার্বজনীন, স্থান পেয়েছে ভারতের বাহিরের জাতীয় স্গীতের মধ্যে । ভাবুক 
-খবিদের বৈদিক মঙ্ত্েই প্রথম জাগে সঙ্গীত জগতের ইতিহাস। 


আমাদের দেশ চিরস্তর ভাবৃকের। তাই কালিদাসের মেঘ দর্শনে হৃষ্ট হল, 
“মেঘদ্ুত” বিরহী যক্ষের বেদনাহত কণ্ঠে, বিস্তাপতি চতীদাস আত্ম নিবেদনের গানে 
ও অশ্রুর প্লাবনে পরম সৌন্দর্যের করলেন সৃষ্টি । আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর শর 
দর্শন 'বিরহ' অশ্রর ভিত্তির উপরেই প্রভিষ্িত, মীরার ভজনেও এ ধারা বয়ে 
লি বাছিতের সেই চিরস্তন উপেক্ষা । 


শু ত্তারতে নয় 1/9671811500 প্রতীচ্যের কাব্যে ও কবিতায় এই অশ্রুর 
সন্ধান মাঝে মাঝে মেলে, একে তারা 76915 ০01 19৬6 ৪110 [08025 বলেন । 
কশের সাষনে প্রার্থনার সময় তাই কোন অজ্ঞাত বাশরীর ত্বরে 5081) 01 4১70 এর 
চোখে এসেছিল অশ্রর বান। এই যে অশ্রু এটা নিছক কারণ বহিভূত শুধু ষে 
4 এর চরম নিদর্শনের অন্থভূতি স্বরূপ হয়, তা ঠিক নয়, অনেক সময় বাখালের 
মেঠো বা পাহাড়ী বাশীর অজান! সুবেও জাগে অশ্রুর পরশ । কান্নার ভিতর যে 
আঁনন্দের পরশের সন্ধান রয়েছে একথ! কবি ববীন্দ্রনাথ তীর বিখ্যাত গীতিতে 
তাঙ্ছসিংহ রূপে “মর্পরে তু মম শ্যাম লমান” গানটাতে বাধার আকুলতার মধ্যে 
দেখিক্সে গেছেন, আনন্দের কবি চরম ছুঃখ মৃত্যুকেও তাই পরম সুন্দর রূপে 
দেখেছেন; চোখের জলকে অমরত্ব দিয়ে গেছেন তার গানে “আমার মাথ! নত 
করে দাও ছে তোমার চরণ ধৃলার তলে, সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও 
চোখেয় জলে ।” 


মানুষ চির বিবহী-_তাই ভাব চিরদিনই অশ্রু ভাষা জীবন দেবতার বাশীরীডে 
তার বৃকে থে বিবৃহ-অশ্র জঙ্ষে ভাব! তারই প্রকাশ মাত্র । এই অশ্রর প্রকাশ 
দেখি ভাষার শবে ও অর্থে, এর! কিত্ত একই, আর চলার পথে পরম্পরকে নিয়ে 
যায় এগিয়ে নান! ছন্দে । কবি চিরদিনই আর্টা । সে রৃতন হ্ৃতন শব সৃষ্টি করে, কখন 
বাতাব জর্থ থাকে কখনও ৰা অর্থ যায় ছারিয়ে। কথন হয়ত পারিপাস্থিকের 


বাশী ও অশ্রু ১৩৩ 


সঙ্গে থাকে তার মিতালি, যেমন কোকিলের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে নামের মিল বু 
তাবায় পাওয়া যায়; কথনও তাবায় থাকে অব্যক্ত প্রেরণা স্বাস্র ১10১09110 
৪1৩ ) কখন জাতির মানস চিত্র ফুটে উঠেছে তাষার নর্মলীলায়, তার ধর্ম, অর্থ, 
রীতি-নীতি, হাসি-কান্না। কবির লেখনীতে ভাষার বৃকে জাগে সার্ববতৌম সন্ধিৎ-_ 
খধিদের ছন্দে যেমন জেগেছিল, শৃন্বস্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রাঃ” । ভাষার পরিবর্থনে 
জাতির মনোবৃত্তির পরিবর্তনের ইতিহাস__-আবার জাতির জীবন নাট্যের পরিবর্তনে 
তা পায় তার রূপায়ন । কবি কখন সাবিক সত্যের কথা দিয়ে যান তার ভাষাৰ 
সম্পদে, কখন তীাব একাস্ত নিজম্ব বাণীই থেকে যায় তার লেথখনীতে । ভাবার 
তিতর কথন হিমালয়চ্যুত অলকানন্দার মত গতি বেগ থাকে, কখন থাকে সংযম 
কখন থাকে সমারোছ, কখনও থাকে অনবদ্য নিরাভরণতা । তাষার ভিতর 
আত্মগরিমাও (11075015110 101650186) আছে, ঘাতে করে নিজের মাথা উচু কৰে 
চলাই হয়ে পড়ে তার বীতি, আবার সবার দুয়ারে ফিরে ফিরে যাওয়াও হয়ে পড়ে 
তার জীবন বেদ। দার্শনিক 73100076010 এর মত আমরা ভাষাকে জড়ের 
খেল! [$1০011811091 বলব না। কবির রসনিশ্যন্দী লেখনী যেন বানর বন্ধনে 
থেকেও বদ্ধনহীন, নন্দনের আনন্দধন হয়েও ধরার ধূলায় চির চিন্মক্ের বিলাঁশ-_ 
যাবই বাশ তারই অশ্রু। 


সেই পরম পুরুষ বিশ্বমানবের অস্তরস্থিত জাগ্রত দেবতার নিকট প্রার্থনা “বা 
ও অশ্রু” বাঙালীর উদাসী চিত্তে ভাবের বন্ধ! আম্থক, পেই সঙ্গে ঘদি নেমে আসে 
প্রেমের অশ্রু, হয়ত সংসারী মানুষের মন ধুয়ে মৃছে নিশ্ধল হয়ে যাবে। 


রিসার্চ ইনকিটিউট । নামরুফ্ণায় অর্পণমন্ত 
নয়! দিল্লী ডাঃ সত্যসাধন মুখোপাধ্যায় 
৬২৫২ ) (ডি. এস. সি) 


বাশী ও অশ্রু 


১ 
আজি প্রথম ক্ষণে মম প্রণতি লহ 
হদয়ে বাহিরে তুমি রহাগো রহ || 
অনাগত যত আখ তুাখর কথা 
স্ব চরণ তলে আজি রহিল পাতা 
মোর জীবনের সব সুর বহ গো বহ॥। 
দিও পাথর পাথেয় নিও পথেরি ব্যথা 
শ্রকন। মৌন লিঃবদন অফট কথা। 
সব জুল দোষ ক্ষমা সন্দর তুমি তো। সহ ॥| 
বহ গে! রহ-রহ গো রহ || 
যবে আধার নামিয়া আসে পথেরি ধারে 
যবে অনিমিখে চেয়ে থাকি দূর পারাবারে 
হাতে ধরে তুমি মোরে লহ গে। লত ॥। 


ন্ট 

প্রণাম নিও নিও গো প্রিয় 

€গো| পরাণ প্রিয় | 
ভোরে জাগ। ছুটি নয়ন মেলে 
শরণ নিতে যদি যাই গে] ভুলে 
ভুল ভাঙ্গিও | 

মোর অবুঝ হিয়৷ পুজার ছলে 

যদি দেয় তুলিয়া কাটার ব্যথা 

ফুল বলিয়া নিও |। 
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বশী ও অশ্রু 


১ 
আজ প্রথম ক্ষণ মম প্রণতি লহ 
হৃদয়ে বহিক্র তুমি রাগে! রহ || 
অনাগত যত স্রখ ছাখর কথা 
তব চরণ তলে আজি রহিল পাতা 
মোর জীবনের সব সুর বহ গো বহু ॥ 
দিও থর পাথেয় নিও পথেরি ব্যথ। 
শুনা মৌন নিবেদন অফুট কথা 
সব ভুল দোষ ক্ষমা স্ন্দর তুমি তে। সহ ॥ 
রহ গো রহ-__রহ গো রহ ॥| 
যবে আধার নামিয়। আসে পথেরি ধারে 
যবে অনিমিখে চেয়ে থাকি দূর পারাবারে 
হাতে ধরে তুমি মোরে লহ গো লহ || 


রা 

প্রণাম নিও নিও ঞগো। প্রিয় 

গো পরাণ প্রিয় ॥ 
[ভারে জাগা ছুটি নয়ন মেলে 
শরণ নিতে যদি যাই গো ভুলে 
ভুল ভাঙ্গিও ।। 

মোর অবুঝ হিয়। পুজার ছলে 

যদি দেয় ভুলিয়! কাঁটার ব্যথ। 

ফুল্গ বলিয়া নিও | 


১০৬ বাঁশী ও অশ্রু 


সার। দিনের কাজে নাহি জানি কত 
হাবে অপরাধ ভূল দোষ শত শত 
মোরে ক্ষমিও | 
দিনের সীঝে লয়ে ব্যথা ক্ষত 
তব চরণ তলে যবে হব নত 
চরণে রাখি || 


৩) 
পথের পাথেয় মোর সজল নতি 
যুগের সারথি লহ মুক আরতি ॥ 
আলোর আশিষ দিলে প্রথম ক্ষণে 
আজি প্রথম দিনে মোর শরণ বীণে 
জাগো অলখ জ্যোতি ॥ 
চির অচেনা পথে অজানারে জানি . 
কত যে বেদনা! আর কত কানাকানি 
তাই আচল ঘিরে রাখি আশার মোতি ॥ 
গহিন বেদনায় নামিবে রাতি 
জাগিও করুণায় ওগো! করুণ সাথী 
কপার শ্রাবণে দিও শরণাগতি 
চির শরণাগতি ॥ 


৪ 
যখন বেদন হবে নিবিড়তম উছল হবে নয়ন মম -- 
আসবে তুমি জানি 
হে নাথ আসবে তুমি জানি | 
শিথিল হবে সকল মুঠি 
গাল রয়েগবলেডি রিপন 


বাশী ও অশ্র ১০৭ 


নিদ হারা হই নয়ন পাতে 
রইব চেয়ে আধার রাতে 
মুখে রইবে না ত' বাণী যত ব্যথার কানাকানি ॥ 
পথ ছাড়া এই সব হারারে 
নেবে তুমি আপন কোরে 
পাতব যখন পথের ধারে বাথার আসন খানি 
সেদিন তোমায় পাব আমি ॥ 


৫ 
ব্যথা যদি দাও হে ঠাকুর সহিতে দিও বেদন। 
যদি করুণ চরণ জড়ায়ে ধরিহে এড়ায়ে এডায়ে যেওনা ॥ 
স্মরণে চরণ দানিও মুরতি মধুর খানিও 
যদি বিদায় লইগো নয়নের জাল 
থেকোনা অচেনা অজানা ॥ 
যেকথা ভুলিতে চাহি বারে বারে বারে বারে জানি পারিন। 
ব্যথা মন্কন ওগো নারায়ণ করুণ নয়ন বুলায়ে 
ভলায়ো ভুলায়ো জলোনা ॥। 
অন্তর মথি উঠেছে যে বাণী ফেটে গেছে হিয়া তবুও ফোটেনি 
ব্যথ। ক্ষত রাঙ। হৃদি শত দলে দলিয়! যেতে কি যাবেনা ॥ 
সাধ ছিল তবু সাধা ছিলন' অনুরাগ রঙে রাঙাতে 
ব্যর্থতা শুধু ধরেছি হে হরি বুকেরি কানাতে কানাতে। 
গাথিতে আর্গাথা হ'ল যেই হার 
হল আখির শিশিরে সাতনরী তার 
এ করুণ কাস্ত চরণ পুলক হরি হরিতে চেওন। চেওন] ॥ 


৬ , 
অরুণ রাঙ্গ। সন্ধ্যা কত অন্ধকারে পড়ল ঢলে. : 
করুণ রাগে গাইতে গিয়ে নয়ন জলে এলাম চলে ॥ 


১০৮ বাশী ও অশ্রু 


হাসি মুখে বাজাই বাঁশী সোনার আলোর সোহাগ মাখি 
সোনা মাখা স্বপন রাশি ফুটল কত বুকের তলে ॥ 

এমনি করে দিনগুলি হায় কেটে যে যায় খেলার ছলে 
হাতটি ধরে নিতে মোরে 

বন্ধু আমার কই গো এলে ॥ 

মক্ষর বুকে তরুর ছায়। মায়ার মায়া চাইনে প্রভু 

ব্ড়িয়ে দিলেম ব্যাকুল বাহু লও হে ধরে সকল ভুলে ॥ 


রর 
যত বেদন ব্যথ। যদি মরমে লাগে 
সেকি সজল হয়ে ছুটি আখির আগে 
শুধু রহিবে জাগি ॥ 

মোর জীবন সাঁঝে যদি নীরবে বাজে 

বেস্থুর বীণ। ওগে। বুকের মাঝে 

তুমি শুনিবে নাকি ॥ 

যদি স্বপন ভরে মোর চরণ ছুটি 

অচল হয়ে পথে পড়ে গো লুটি 

তুমি লবে কি ডাকি । 

আচল ভরা মোর পূজার ফুলে 

চরণে দিতে যদি ষাই গো ভূলে 
হাবে বিফল সে কি ॥। 


৮৮ 


দিন গেল মোর আনকাজে 

রাতের কোলে আনমনে মরি আমি সেই লাজে ॥ 
পুজুত্ল বৈল। কাটল হেলায় কোন ক্ষণে 
কখন সন্ধ্যারতি জানায়-নতি কেই জানে 
তাই ষাঁচে গো তাই যাচে চরণ ছুটি তাই যাচে।। 


বানী ও অশ্র ৯৯৯ 


ছড়াল দীপ নিজের আধি জানিনা কোন সাধন সাধি 
কান্না হাসির মালা গাথি আপনি আপন মাঝে || 
আপনাকে আপনি ভুলাই রর 
মাখি শুধু রঙের ধূলাই 
চোখের জলে কুলায় না গো বুকে আমার তাই বাজে ॥ 


ও 


বেদন বেনু ঝরা সাঝের স্থরধূনী 
উছলিত হিয়া! ভরা কাহার রুণুরুণি ॥ 
কাপন চরণে টলি পড়ি গে। ঢলি ঢলি 
বলিতে নাহি বলি ব্যথার কাদনী ॥ 
চরণ রেখ! আকা আখির জল মাখা 
মরম মালা গাথা প্রহর গুণি গুণি ॥ 


১৩ 


আমি সন্ধ্যা তারা আধো অন্ধকারে 
জাগি এক একা! খেয়া নদী পারে | 
গাথি তারার মালা কালো রাতির গলে 
আমি মধ্য মণি তারি ছিন্ন হারে ॥ 
ওগে! অচিন সখা আজি দিনের শেষে 
যদি ভিড়াও তরী মোর কুলে এসে 
তাই থাকি বসে চুপিসায়ে ॥ 

প্রথম রাতের আমি স্বপন খানি 
আলোছায়ার পথে দিয়ে হাতছীনি$- 
ডাকি বারে বারে ।। ' 


১১০ 


বাঁশী ও অশ্রু 


১১ 

ওরে পদ্ম পাতার দল 

কিসের তরে নয়ন ভরে করিস টলোমল ॥ 
খুঁজিস কারে আতি পাঁতি 

সারা দিবস সার রাতি 

জীবন ভ'রে কে সাথি তোর কোরেই গেল ছল ॥ 
ভোর গগনে থির নয়নে 

কেন চেয়ে থাকিস আনমনে 

দেখি সাঝের ক্ষণে নয়ন ভরা ছুটি ফোটা জল ॥| 
ঝড়ো হাওয়ার নিঠর দোলায় 

ব্যথায় হিয়া টোল খেয়ে যায় 

বুকে ছখের থৈ লাগেন। 

তাই অথৈ জলে বিছালি আচল ॥ 


১২ 

আমার গানের মালা খানি 

ধূলার বুকে আধার মুখে 

চুপে ঝরবে হুখে জানি গো জানি ॥ 
আমার বীণার একটি যে তার 
বেল! শেষে-জানি পড়বে খসে 
নীরব হবে মলিন হেসে ও তার ব্যথার কানাকানি 
নিভে যে যাবে গো দীপ 
আঙন ঘিরে নামবে ধীরে 
দিক হারানো আধার বাণী ॥ 


৯ ১৩) 
বেল! শৈষের মালা এষে আমার ব্যথার দান 
চরণ তলে বরাডিয়ে দেবার এ যে শেষের গান ॥ 


বাশী ও অশ্রু ১৬৬ 


চোখের জলে আছে গাথা 

আমার বুকের ব্যাকুলতা 

নীরব বীণার যত কথা আমার সারা প্রাণ ॥ 

অস্ত রবির রাঙা আলো হয়ত ক্ষণিক বাসবে ভালো 
ক্ষণিক হাসির মিলিয়ে যাওয়া বাথায় শতখান ॥ 

এগো প্রভু গুগো ঠাকুর 

থেমে যাওয়া এই যে গো সুর 

এরি বুকে পড়বে কি গে। চরণ ছোয়ান ॥ 


১৪ 
গহন তিমির আধার নিবিড 
জ্বালো দীপ জ্বালো জ্বালো 
দাও দেখা দাও দাও দাও সাড়া মরণ হরণ আলো | 
এ গগন অমর জ্যোতি এই শাম্ত সন্ধ্যা নতি 
নয়ন জুড়ানো মোহনিয়া ওগো 

আমারে বাসাও ভালো || 
যেথা গদাধর বপে রাজে৷ ওগো অস্তর অধিরাজ 
লহ তুলে লহ আজ 
মরণ অন্ত ঢালো। ঢালো ঢালো।। 


১৫ 

সন্ধ্যা নিলীন বেল! 

আমি বসে রই এই অবেলায় 
একেলা একেলা ॥| 

পথিক জনের সখা 

দাও ছ্যাখ। দা গ্াখ। 

ব্যথার ধুলায় সার! হ'ল সব খেলা ॥ 


১১২ 
বাঁশী ও অশ্রু 


আশ। দীপটীরে আধারের তীরে 
রে রাখি ধীরে ধীরে 
জানি তুমি করিবে না হেলা |! 


৬৩ 

এবার নিশুত হল রাত 
বল আরও কত ডাকি 
ঠাকুর বসে কত থাকি | 
নিবু নিবু হল বাতি 
দাছুরীরা উঠে মাতি 
ঘুম ভরা ছুই নয়নে 

ৃ মননে তোমার ছবি অ 
দিনের চিত। নিভায় রাতে 
নর যে নিজের হাতে 

বব 

ন ভর! ছুখের চিতা বল আরও কত বাকী 
॥ 


আমি আধার রাতের ্ 
আপন গন্ধে আকুল ॥ ্‌ 
জানি ওগো আমার লাগি 
৮০০৬ ব্যথা আছে জাগি 
০ রে গ আমার বন্ধ যে হায় প্রভুর দেউল 
ক হাওয়া কয় হেকে কয় | 
ফোটার, নয় এত নয় 
হয়নি সময় 
ওগো বুকের মাঝে মিজি ঠা 
৮ একলা পাবার এই তে! সমর 
বর পথের ধুলায় তবে ভোরের | 
পড়ে রইবো। গো আছুল | মি 


বাঁশী ও অশ্রু ১১৩ 


৭৮ 

সৃরেল। ছন্দ দূর গগনে বাজে ॥ 
চকিতে চাহিয়া ফিরে নয়ন তীরে 
কোন বটের পথিক 

তাই বুকে যে বাজে ॥ 

নিতি চেয়েছি যারে 

মরণের অভিসারে রাতের সাজে । 
জানিনা নয়ন মোহি 

আসিবে সেকি ফিরে 

আমার ছুকুল ঘিরে কাজল সাঝে॥৷ 


১৯ 
বাদলে ছল ছল কেন এ আখি 

গগনে ঘন ঘোর কে দিল আকি ॥। 

শ্যামল বন হায় কাদে কি বেদনায় 

কাহারে চেয়ে চেয়ে ফুকারে বন বায় 
দীঘির কালো জল করিছে ছল ছল 

চাতকী চাহিয়া কেন নয়নে বেদনা মাখি 11 
চপল চমকে গে! কাজল নয়ন মেলে 
আধার নয়ন ভরে কে তারে ডাকিয়া গেলে 
বিরহ পড়িছে ঝরি নিখিল নয়ন ভরি 
অথির নয়নে তাই আছি যে জাগি ॥ 


র নক এ 
আধারে তমাল ছায় কে বাঁশী বাজায় . 
আমারে কে চায় ।। রর 


১১৪ 


বাঁশী ও অশ্রু 


ভাদরের ভর! রাতি চপলা চমকে মাতি 
আজি এ বাদল বায় কেদে কে কাদায় ॥ 
আধার নেমেছে বনে আধার এ মন কোণে 
অজীন! সে পথ চিনে চলি কেমনে ॥| 
অচেনা কে এল ধেয়ে অজানা সে পথ বেয়ে 
পথ হারা মোরে পেয়ে 


আলেয়া কি যায় ডেকে আধিয়ায় ॥ 


২১ 


শ্যামল বনের বাঁশী শুনে ব্যথাই শুধু রইল জমে 
শুকনো আখির পাতে ॥. 

বাদল রাতের একটা যে সুর 

বাজলো কোথা কার'সে নূপুর. 

অলখ অলকাতে ॥ 

আমার বুকের গহন বেদন 

বাশীতে তার বাজায় যে জন 
বুঝি নয়নে মোর তারি স্বপন ছিল নিঝুম রাতে ॥ 
কেয়া বনের মরমরে পথ হারায়ে কি.যে করে 
কি তার ক্ষতি দাড়ায় যদি | 

ক্ষণিক আমর আখির পাতে ॥ - 


| ২২ 

তাব্নে'ষে গো নাহিচিনি সে কি তাই দেয় না চেনা 
পাঁথের ধূলে রই যে ভুলে তাই কি তার ভুল্র ভাঙে না ॥ 
গহন শাঙন রাতে সে কি আমার রয় গো সাথে 
পথহার! দূরপথে সাথী কি গো হয় সে জনা ॥ 


বাঁশী ও অশ্রু 4 ১৬১৫ 


নয়নে যে ঝরে বারি ছখ মাল। সে যে তারি 
সে যে ব্যথা গানের মাঝে 
সে যেব্যথা সকল কাজে সে যেচির অচেনা। 


২৩. 


দূরের পানে চেয়ে চেয়ে কি তুই ভাবিস বল ৃ 
ও তোর নয়ন ভরে কিসের তরে নিতুই ঝরে জল 

সাঝ সকালে কিসের তরে বসে থাকিস এমন কগগ্ছে 
মুখের কথা চোখে ঝরে ভরে হিয়া তল ॥। 

পথে পথে পথ হারায়ে বাথা কি তোর যায় জুড়ায়ে 
পথের ধুলি গায়ে তুলি মাখা এ কোন ছল ॥ ও 

দিনের আলোয় রইজি বসে রাতের কালো ভালবেসে 

উদাসী তোর হাতের বাঁশী কেন বেদনে উছল ॥ 

কেন ক"রে এমন হেলাফেল। কাটালি তোর সারা বেল৷ 
কি তোর কথা কি তোর ব্যথ! বুকেতে অতল ॥ 


২৩ 


সব হারায়ে পাগলা ও মন বল কি এখন চাস 
আখির বানি গেছে ঝরি গেছে. মুখের হাস ॥. 

নিবু নিবু ছিল যে দীপ আঁধক্ষি-খরে মনের মানিক 
নিবিয়ে তারে এমন করে আনলি আধার রাশ ॥ 
আধার রাতে নয়ন ভ'রে হাতছানি যে দিল তোরে 
আজ তারি পাছে ছুটে যেতে কেন.আগাতে পিছাস ॥ 
চলার পথ ওরে অচল [টি 

জল ফেলে কি করবি পিছল 

যা হারিফে গেছে তারে যেচে মিছে দুলাতে জুটাস ॥ 


১৯৬ 


বানী ও অশ্রু 
১৫ 


যাবে দিন হেসে খেলে 

না হয় নয়ন জলে ভেসে 
তবু দিনে দিনে আসবে সেদিন 

তোর গোণ]! দিনের শেষে ॥ 
হদি ভয়ে ভেঙে বসে থাকিস্‌ আগল টেনে 
যদি বা আসিস স'রে দুয়ারে ছুটে এসে ॥ 
ভূলালে ভূলবে নাতো বেভুল নয় সে এতো 
সে তো ফিরবে না রে থমকে থেকে 

দেখে তোর নয়ন নত। 

যাবি যখন যাঁবার মুখে বরণ করে নিবি স্থখে 
ডাকবে যখন তারি ডাকে দিস্রে সাড়া আগেই হেসে ॥ 


২৬ 


আমার এ শুন্য ঝুলি কি দিয়ে ভ'রে তুলি 

কে জানে কেই বা জানে 
অফুট কুঁড়িগুলি মরে যে ছুলি ছুলি 

কে আনে কে তায় আনে | - 
আধারে দিয়ে চুমা বলে যে ঘুম ঘ্বুম। 
তার এ জাগরণী জাগে কি ভোর নয়ানে 

জাগে কি গানে গানে ॥ 

কাট তায় আছে কতো! জানিন। জানিনা তো! 
সাজালে সাজে কি তা গাথিলে মালার মতো ॥ 
বাধিত সুরের সেতার ছিড়ে যায় যদি বা তার 


'ষে গান হয়নি গাওয়া রবে কি কোন খানে ॥. 


বানী ও অশ্রু ১১৭ 


২৭ 
ওরে বটের বাউল আকাশ আকুল ডাকে 
আমারে ভাকবি কি ভাই ॥ 
চেয়ে দেখ ঝরা বকুল ব্যাকুল চোখে 
বলে তাই তাই তাই তাই তাই গো তাই ॥ 
স্বরধূনীর কূলে কূলে কাদন ওঠে ছলে ছলে » 
পথে পথে পথ ভুলে 
বলে যাই যাই যাই যাই যাই গো যাই ॥। 
বনে নেই রডের বাণী মনে তাই মরমরানি 
স্বপনের সায়র ছানি স্বপনে নিলি কি ঠাই ॥ 


৮৮ 


ওরে মন পাগলা তোর হল কি খেলা 

দিনের আলো নিভিয়ে এলো দিনেরি শেষে 
আজো কি মাখবি ধূলে পথের পাশে 

একেলা একেলা ॥ 

আপন মনে সারাটি ক্ষণ ঘতনে যা করলি গড়ন 
ভাঙ্গিতে আপন হাতে . 

বুকে তোর বাজে বেদন আজো! এমন ॥ 

ফেলে দে ভুলের বোঝা অপথে পথ খোজা 
দিয়ে তোর সব খানি মন ক'রে নে বুকেরি ধন 
হরি নাম পারের ভেলা ॥ 


২৯ 
এ যেখানে তারার মেল। 
ঝিকিমিকি আলোর খেলা 
একি আমার ঠীই ॥ 


১১৮ 


ও অশ্রু 


ঝিলমিলে তার হাত ছানিতে ঘরের আগল চায় ভাঙ্গিতে 
যাই গো যদি যাই ॥ 

দেয়না সে ত পথের বাণী আগে পিছের জানা জানি 
নাই গো দিশা নাই ॥ 

অসীম সীমার অন্তরালে 

শুধু বেদন জাগে বুকের তলে 

পেয়েও পাছে হারাই ॥ 


জানি জানি সেই অজানায় তারি তরে এই অদাটায় 


আমি দিন গুণে দিন কাটাই ॥ 


৩)০ 


কথার কথা হলো গাঁথা ব্যথায় হলো! কালো 

এখন পথের প্রদীপ জ্বালো ওগো প্রভূ আবাল ॥ 
জানি পথের আনেক বাধা অনেক আছে হাসা কাদা 
ভুলতে গিয়ে যারনা ভোলা ্ 

আধার হয়না আলো ॥ 

যখন চৈতি রাতের.মাতন জাগে 

আধার রাতি গুমরে কাদে 

ছড়িয়ে যাবার হারিয়ে যাবার কীপন যেদিন লাগে। 
নিয়ে মিছে কথার পুঁজি 

সেদিন যাবার পথ কি পাবি খু'জি 

মিছে বোঝার বোঝাবুঝি পিছে ফেলাই ভালো ॥ 


৬) ১ 


আবি ঘদি নিলে কাড়ি ওগো কাণগ্ারী 
পুগীরেকেন দিলে ছাড়ি।1--... 


রর বাঁশী ও অশ্রু ১১৯ 
অকৃলে যদি হে করিলে আকুল 
কোলে নিতে তবে কেন হয় ভূল 
লও ছুকুলের দোলা কাড়ি ॥ 
যদি সন্ধ্যা নেমেছে নয়নে ক্লাস্ত শ্খথলিত চরণে 
ব্যথার বীধনে বাধিয়া কেন পথে পথে দাও ছাড়ি ॥ 
নিকটে যদি না আসিবে কেন হাতছানি দিয়ে হাসিব 
ঘদি বেদন না মান কাদনে তাবে মরমে গহন চরকে 
কেন যাও শুধু ফুকারী ॥। 


৭. কি 


স্১ 


জ্বেলেছি দীপ জ্ঞলেছে আলো! 

হখের দিন তবু হয়েছে কালো ॥| 

ভরিতে চেবে শুন্য ঝুলি ভরা যে হ'ল আমারি ভুলই 
চলিত ছলি চলিতৈ ছুলি দ্িশ। মিলালো। 

অলখ দিশারী তোমারি কুলে, : 

শরণ নিলাম আন ভুলে : 

ঝরা এ ফুলে নিও গো তুলে ' অশরণে বামসেচযে ভালো ॥ 


ডে 
৫ 


আমার ব্যথার পারাবার 

তার নাই যে পারাপার | * 
যদি একুল ছেড়ে আমি ওকুল ওঠে হাসি 
মরুর মায় ভালবাসি কার এপার ওপার ॥ 
আকাশ ভরা তারায় তারায় 

নয়ন আমার শুধুই হারায় 

খেয়া আমার নাহি পারান্মধালু চরের পার । 


ন্‌ ০ 


বাঁশী ও অশ্রু 
এই বিস্মরণীর বুকে সবই যদি যায় গো চুকে 
স্মখের ছথের বুকের মাল। ধুলায় হয় বা আধার 


৩৪ 


স্থরের খেয়া ভাসাই আমি দূরের দেয়া চেয়ে 

ওগো হাখের নেয়ে ।। 

প্রাণের বটে ঘিরে ঘিরে তোমার প্রেমের ধারা চলে 
আমার নয়ন তীরে আধার প্রদীপ জ্বলে 

যখন আধার আসে ধেয়ে ॥ 

পথের ধারে আনমনে বসে যে রই মনের কোণে 
তপন বোনে মন যে আমার 

দূরের পাড়ি ছেয়ে ॥ 


৩৫ 


কত পথেই হল ধাওয়। তীরে তীরে তরী বাওয়া 

কত চাওয়া পাওয়া ॥। 
ওগো অকুল তোমার ভাকে কুলের ডাক আর কি থাকে 
ঢেউয়ের দোলায় ছুলে ছলে উধাও হ"য়ে ধাওয়া ॥ 
হাতছানি দেয় তারার হাসি ] 
চোখে আমার পড়ে খসি অমানিশির উাঁদের চাওয়া | 


৩৩৬ 


তরী একুলে ভিড়াই ও-কুলে ভিড়াই 
কেন কূল চেয়ে ভুল করি ॥ 


বাশী ও অশ্রু ১২১ 


ওরে ভরা ভাদরের মাঝি কুল ভোল! তোর কাজই 
শ্যাম বন ছায়ে রবি কি ঘ্বমায়ে শ্যাম অঞ্চল ধরি | 
কেন সজল নয়ন আনমনা মন 

কাজল কুলের পাগল বাঁশরী 

পাঁসরিতে বাজে এমন ॥| 
জোয়ারের জলে জেগেছেরে বান 

তারি সারি গানে বেঁধে নে পরাণ 

চল ঢেউ দোলা চড়ি || 


৩৭ 
আমার এই পাগলা তরী 

কার হাতে দি বৈঠে ধরি 

ও হরি ওগো হরি ॥। 

আজি এই ভরা ভাদর বারি ঝরে। ঝরে অঝোর 
তবু তর সহেনা যাই উতরি 

ও হরি ওগো হরি ॥ 

দূরে এ আবছ! আলো মনে এই সবরের কালো 
তাও তো ভালো যদি বা লও গো ধরি 

ও হরি ওগো হরি । 

নিবে যায় কোণের দীপ দিকের নাই যে নিরিখ 
তোমার প্রদীপ খানি জ্বেলে দাও পথ ভরি : 

ও হরি ওগো হরি ॥। 


৩৮ 


'আাক্ি্রক পাগলা বাউল 
ছা চি রা ৃ ৬ 
পথের ধারে একল। করি'গান 


১২৭২ 


বাশী ও অশ্রু 


পথ ভোল। কার সুরের দোলায় বয় যমুন! উজান ॥ 
ছখ সায়রে সিনান করি ভরেছি হৃদ গাগরী 

বুক নিঙারি দিব ধরি আমার ব্যথার দান । 

পথ করেছে আমায় ভুলো তাই ত মাখি পথের ধূলো 
এই ধুলার বুকে রেখে যাব আমার শেষের প্রণাম ॥ 


৩০) 


. ওগো নেয়ে সোনার নায়ে কোথায় বেয়ে যাও 


নাও হে তুলে নাও ॥ 
এনেছি আজ খেয়ার কড়ি আমার ছুটি নয়ন ভ'রি 
শেষের পাড়ি ধরার আগে. চাও গো ফিরে, চাও ॥। 
সাঝের বেশে সোনা হেসে হাতে যাদের ধরলে এসে 
তাদের সাথে যাব ভেসে ভিড়াও তোমার নাও ॥ 
হেসে যেদিন. এলাম হেথা তোমার-সাথে ছিল কথ 
যাবার;বেলা এমনি হেসে আসবে ভেসে ভুললে:কি তা 
ওগো মিতা ॥ 


নত ছি য়ন মেলে. কূল চেয়ে যে.রয় অকুলে 
হাত ধরে হায় তারে কে. নেয় দাও হে বলেদাও ॥। 


শ্যাম যমুনা হইয়ে আমি যাইব বহিয়ে 
যেথায় শ্যামল হরি ॥ 


ডেউয়ে ঢেউয়ে চলি শ্যাম শাম বলি 
,ঢুরিব ফলুকরি ফুকরি 


বাশী ও অশ্রু ১২৩ 


আমি ঢুরিব ভূবন ভরি গো 

নীপ নিকুঞ্জে হয়ে শ্যামল ছায়! 

স্টামের লাগি আমি রচিব মায়! 

আমি বিছাব আমারি কায়া গো | 

ব্রজের ধূলে আমি হব গে ধূলি 

রাঙ্গা চরণ রেখা বুকে রাখিব তুলি 

যদি সে আসে ভুলি গো ॥। 

কীচক বনে তার বাশীর ছলে দিব গো সাড়া নয়ন জঙ্গে 
যদি সে পাষাণ গলে গো ।। 


০ 


ৃ ৪১ | 

নিশুত রাতে তারার বাণী করবে যখন কীনাকানি 
আমার পথের পারো ছচোয়ে ্‌ 

সেদিন শুধু বিদায় স্ররে বাজিও বাশী ব্যথায় ভরে 
আমার চলার পথ ছেোয় 1 « - ্ 

হয়. তো হাতের বীণা খানি সুর হারায়ে মররে রণি 
হয়তো! সাধা গান খানি মোর ঝরকে নঙ্বন বেয়ে ॥| 
ছই হাতে ছুই নয়ন ঢাকি চলতে পথে মরে থাকি 
রইব যখন নিও ডেকে ওগো! পিছল পথের নেয়ে ॥! 


সি 
আজি পরশ তোমার কোনখানে 
আমি জানি আমার মনই জানে ॥ 
উদাসী এ দের চাওয়ায় 
হামর ছলে : কাদন জাগায় 


কর্ম তাঠীর চোখের কোণে কোন হরর পন আনে ॥ 


১২৪ বাশী ও অশ্রু 


নয়ন ছেড়ে এমন কোরে 

বাধলে এ কোন গোপন ডোরে 

ওগো অলখ খেয়ালী গো কোন অলকায় আছো সরে ॥ 
চলার পথে পড়ে আছে পায়ের ধুলি কত না যে 

তাই তো ধুলায় রঙ্গের মেলা কাটার হেলা নাহি মানে ॥ 


শি৩) 


সে যে চেয়েছে আমারে এমনে 

বুক ভাঙ্গা এই রাঙ্গা পথ ধূলে 

তাই পেয়েছি ধূলার সে ধনে | . 

ঘত শুনেছি চরণ রিনিঠিনি তত চিনিতে তাহারে নাহি চিনি 
' দিনে দিনে শুধু গেছে দিনই . 

বৃথা সাধনে ॥ 

যত আধার উঠেছে হাসিয়া আখি আধার করেছি ঝাঁপিয়া 

যত সুবাস এনেছে দখিণ। 

যেন জানিন। আনমনা মনে ॥ 

আজি বেল। শেষে কেমনে না জানি 

দিয়েছি যে ধরে মোর সব খানি 

অজানিতে তাই মিলেছে বেদনে বেদনে ॥ 


৪ 
তুমি সুন্দর তুমি শ্যাম 
তাই শ্যাম ত্রজের বন শ্যাম গহন ছন 
স্থল জল তন মন নয়নাভিরাম ॥ 
তব বাঁশরী বাজে আজো! বনেরি মাঝে 
বাজে সব কাজে বাজে বাজে অবিরাম ॥ 


বাশী ও অশ্রু ১২৫ 


ফাগুনে ফুলের দোল 

আজে! দোলে অবিরল 

ফাগুয়ার ফাগে আজে! রাঙ্গা ব্রজ ধাম |! 
কালিন্দীর কালো কুলে কালা শুধু নাহি ছলে 
জাগে শুধু স্মৃতি মূলে চিন্ময় নাম ॥ 


৪৫ 
আজি হায় কোন উদাসী 
দ্বারে তোর এল হাসি 
তারে তুই চিনলি নারে 
হেরে তায় পথের ধুলে নয়ন নিলি তুলে 
যারে তুই বারে বারে সাজালি অশ্রুহারে ॥ 
মলিন দীনের বেশে এল যে দিনের শেষে 
তারে তুই চিনলি নারে এলি তায় হেলায় হেসে ॥ 
খুঁজে যায় ক্ষণে ক্ষণে মরেছিস আনমনে 
স্মরণের পরপারে কেমনে দিলি তারে |" 
দুরের পথিক সেজে এল হায় নিজে যেচে 
তারে কি পাবি রে আর সাঝের অন্ধকারে | 


৪৬ 
শুনি কার পায়ের রণন . 
কে এল হায় গোপন পায় 
ঘুম ভাঙ্গাতে করে যতন ॥| 
,রুপু তার পায়ের নূপুর মরি কি ধরিল স্থুর 
'ভরি কি দিল সে মোর নয়নে "গহিন স্বপন 1. 
সফি মোর গোপন চারী এল আজ স্বশন ছাড়ি 
শনিদাঁলির আড়াল রাখি এল যে ছায়ার মতন | 





১২৬ বাঁশী ও অশ্রু 


ঘুমে ছই নয়ন ঢুলে কেন বা রইলি ভূলে 
জাগালে জাগিনি ত পাতিনি ব্যথার আসন ॥ 


৭৭ 
বুঝি ঈ্লাড়িয়েছিলে যেতে যেতে ॥ 
ঘরের কোণে আনমনে যে গাঁন সেধেছিলেম বসে 
একটু তারি পরশ রসে রইলে বুঝি থমকে থেকে ॥ 
* ঘরের আধো বাধা টুটে তাই তো ব্যথা গুমরে ওঠে 
. ভাই তো ছুটে বাইরে এসে পাতার আসন দিলেম পেতে ॥ 
ছায়ার 'মত ছায়া খুঁজি' লুকিয়ে কোথাও আছ বুঝি 
পায়ে পায়ে পায়ের রেখা ধুলায় যে আর যায় না দেখ 
আমায় নিয়ে কোন ছলনা! আজো আমার হয়নি জান। 
ভুল করেছি ভূলে গেছি আপন স্থুরে আপনি মতে ॥ 


৪৮ 

আমি ঝরা পাতা। পথ তরু তলে 
ঝরি মরমরি আজি আখিজলে ॥| 
উতল হাওয়া তার হেলা দোলায় 
গেল একি বলে বেলা শেষের বেলায় 
মোর হৃদয় দলে ॥ " 

মলিন পথের যত কঠিন ধুলি 
ঢেকে দিলাম বুকের আচল খুলি 
পাছে বাজে বলে । 

কাটায় ভর! সেযে কঠিন এত 
পণ দিতে হার বাজে কত . 





বাঁশী ও অশ্রু ১২৭ 


9৯ 
কাননে নাই যদি ফুল 
তাই বলে কি হবে রে ভুল 
নয়নে উলোমলো দোলে যে আখি জল 
সেই তো৷ রে ফুল পায়ে অতুল ॥ 
বীণাতে নাই কিবাণী তাই কি বসে রইলি থামি 
বাজেন। বাশী ব'লে উদাসী তুই আসবি চ"লে। 
যদি এ কাজল মেঘে বিজলি যায় রে হেঁকে- « 
নয়নে আচল ঢেকে ও তুই হারাবি কি একুল ওকুল ॥ . 
আধারে বাদল.ঝড়ে মাতনের মরমরে 
চেয়ে দেখ গেছে ভ'রে তোর হৃদয় দেউল্স ॥ 


৫25 7 . ্ 
হৃদয় বীণা বাজাও যদি বাজবে বারে বারে... 
স্মরণ আমার জাগাও যদি জাগবে চরণ ধারে ॥ 
দেহের ধুপে পোড়াওষদি নয়ন দীপে জাগাও জ্যোতি 
জীবন মরণ করব গহন তোমার বেদন হারে ॥ 
ভুবন.যদি ভোলায় প্রভু ভুলব তোমার নামে 
শ্রবণ যদি জুড়ায়, জুড়াও তোমার গানে গানে ॥ 
রূপের রেখায় লোভাও যদি. অরূপ রূপে জাগাও হৃদি 
বাউল বটের ধারে তোমারু পঞ্চবটের ধারে ॥ 


৫১ 
আজি মেঘ যমুনার কোলে 
মা ট০ ৰ 





১২৮ 


বাঁশী ও অশ্রু 


মেঘের মেখল। ছুলায়ে যায় অলখ লীলায় ভুলায়ে 

আখির বিজুরী বিছুরি একি ব্যথার কাজরী তোলে ॥ 

এই চকিত চাওয়ার পথ ভরি 

সে কি যুগ যুগ মোর নিল হরি 

ওগো! বেদন সায়র বিহারী আজি রাখিব আখির কাজলে ॥ 


৫২ 

আজি শাঙন গগন ভরে কে এলো রে 
বুঝি নয়নে তারি ঝরে বেদন বারি 
হৃদয় নিঙারি হিয়! দিল যে ভ'রে ॥ 

তার আধেক ব্যথা রয় আখিতে আকা! 
তার আধেক কথ রয় হৃদয়ে গাথা ' " 
তাই গুমরি মরে || মা 
বুঝি তাহারি লাগি ছুখ সায়য়ে জাগি: 
মোর জাগার আখি মাগে রূপ কাঁজরে ॥ 


৫৩ 
মেঘ মৃদঙ্গে যে বোল বোলে- . 
কৃপাক্রশ্রারখৈ, ধেরপ ক্চোলে, ডি এ 
মেখেলা রাতি মেঘেলা দিনে শরণ সাথী নেয় যে চিনে 
সকল লাজে সকল কাজে 
এই অচিনে নেয় কে তুলে ॥ ৫ 
আপন হারা! আধার বুকে ১. কচি এডি 2: 
কোন বটের বাসী জাগিবে চুপে 
; আমারে'আমি যাব যে ভুলে ॥ 


ও 


বাঁশী ও অশ্রু ১২৯ 
৫৪ 


পথ ভোলা কোন বাউল এল 

আধখোলা মোর দুয়ার পথে 

গাইল কি গান এমন করে 

স্বর দোলা তার একতারাতে ॥ 

এতদিন ছিল কি সে বসে মোর পথের পাশে, 
বনে কি গহন মনে স্বপনের অলকাতে ॥| 

নিতি কি পায়ের নূপুর তুলে সুর উঠত ছুলে 

বুঝি মোর মনের ভুলে হ'ত আকুল বেদনাতে |৷ 
আধার ঘরে কখন মরি অয়ন ছুটী গেছে ভরি :. 
বেস্থর আমার বুকের বীণা বাজে এ কোন মুচ্ছনাতে 


৫৫ 


বেদন মন্দিরে মম কে উদাসী 
আকুলি উঠিছে একি অফুট বাঁশী 
তার বটের বাঁশী ॥ 

উছল বাদল তিথি 

আর্থির ছুকূলে' তিত্তি 

উছলি পডিছে মরি বেদন রাশি | 
ভাঙা আর গড়ার ছলে 

কি যে মালা দুলিছে গলে 


অপখির বিজ্কুলি জ্বলে মরণ আশি । 
শ্বাগনে ' থর়্কি যাও চরণে দি. 
+আুধির পলকে একি সোহান গলি: 


শিক বাড়ায় যাও ও পিয়াসী ॥ ৃ্‌ 


৯৩০ 


বাশী ও অশ্রু 


৫৬ 
আজি বাদল সাঝের আচল ঘিরে 
আমায় বুঝি নিলে ফিরে ॥ 
ব্যথিয়ে ওঠা কোন গোপন বাণী” জমেছিল কখন জানি 
বুক ফাটা সেই ছুটি ফোটা ঝ+রল বুঝি নয়ন তীরে ॥ 
কথায় বা হয় কথার কথ নীরব ব্যথায় ছিল গাঁথা 
গোপন বুকের এই গাগরী আচল দিয়ে ছিল ঢাকা ॥ 
আঁধার করে আমার দিঠি 
এসেছ সব আড়াল টুটি 
আনলো ভোলা নয়ন আমার 
পথের ধুলায় পড়ে লুটি ॥ | 
কাছে পেয়ে যাই বা ভুলে" তাই কি. দূরে দিলে ঠেলে 
অলখ হয়ে তাই কি আজি বুকের কাছে এলে ভিড়ে ॥ 


৫৭ 
জীবন পল্মে এই যে বিকাশ এই তো তোমার লীল৷ 
ঠাকুর এই তো তোমার লীলা ॥ 
কান্না হাসির এই দোলাতে তোমায় আমায় মিলা ॥ 
তোমার সুরের এই সাগরে ভাসাই যখন ভেলা 
ডুবাঁও না হয় তুফান তরী -জানর তোমার" খেলা ॥ 
তোমার কাটায় কমল ফোটা চলার পথ পথে 


'"' ছয় তো পাব কাটার ব্যথ। ছ হাত ভরার পালা ॥। 


জীবন ভরা প্রণাম খানি লুটিয়ে যাব ভূঁয়ে 
যা! দেবে তাই হাসির সুরে রইবে বুকে মেলা! ॥ 
৫৮ 


বাশীর অশ্ঞ ১৩৬ 


ভরা দীঘির জলে তোমার ব্যথার মুক্তে। গাথা ॥ 
বাজাও বন বীতির বাঁশী 

ছড়াও আকুল কেয়ার হাসি 

পিয়াসী তাই তো বসি নয়ন ছুট রাতা ॥ 
উধাও ধ্যানে লুকাঁও জানি 
আকুলি তাও লও তো টানি 

তাই জুড়ায় বুকের ব্যথা || 


৫০১ 
প্রভু তুমি আমার গানের মালা 
তুমি আমার গানের বাণী 
আমার এ বাথার ভালা : 
তোমার পায়েই দিলাম আনি ॥ 
ফিরেছি হাটে হাটে টনি রর 
ওগো এই কথার বাটে শুনিতে কানাকানি ॥। 
ফিরেছি দ্বারে দ্বারে ফিরায়ে আপনারে 
আজি তাই একেবারে বিকাতে এলাম আমি 1 
যদি হয় কথার কথা ভুলে হায় লবে কি তা 
যদি বয় ব্যথার স্লতা। বুকে কি লবে টানি ॥ 


৬০ 

যত ধুলি রয় প্রভ্‌ এই ধূলিতে 

চরণের রেণু করি দাও তুলিতে ॥ 
শ্যামলিম এই ধরা তব রূপে হোক গড়! 
তব নীলিমের আখি থাক আখিতে ॥ 
আখির শিশিরে হরি থেকে। জড়ায়ে 
আবাঢ আধার ব্যথ। থাক ঘনায়ে ॥। 


১৩২ 


বাঁশী ও অশ্রু 
জীবনের সব খানি বুকে করে নিও টানি 
মৌন মুখের বাণী রেখো আরতি গীতে || 
৬১ 
ধন্য কর ধন্য কর 
আমার সকল জীবন ধন্য কর । 


পুণ্য কর প্রণ্য কর 


আপন হশত আপন কর ॥। 

তোমার এই ভোরের আলে! 

আমার চোখে ঢালে। ঢালো। 

চ্তোমার এই গন্ধ স্তধ! বুকে আমার হোক না জড়া ॥ 
তোমার এই রঙের রাখী", বেঁধে দিক ছুশ্টী অাঁখি 
ওগোঁআমার সুরের সারী: দূরের আড়াল হারো হরো ॥ 
তোমার এই ধরার ধুলে "- 

তোমার এই পুজার ফুলে 

তোমার এ চরণ মূলে ক'রে নাও পুণা তারো |॥  * 


৬২ 
জীবন আমার অমুত হ'ল 
প্রভু তোমার. অমৃত পরাশো. ১ 
শরণ আমার পরম হ'ল 
তোমার কথার হরষে ॥ 
সকল কাজের মাঝে" বাজালে যে বীণ রভসে 
সকল.আশীর আশে ওগো মরি যে নিতি তরাসে ॥ 


তাই ভালে ওগো তাই ভালে। - 


তবে তোমার আশার দীপ জ্বালো 
যদি তাই চাহে ওগো তাই চাহে। 
তবে আমারে রাখো দরশে ॥ 


বাশী ও অশ্রু ১৩৩ 
৬৩ 


শাপলা ফোটা নীল যমুনা রে 

তোরে ভুলতে পারিছেনে তোরে ভুলতে পারিনে 
তোর অকুল কুলে 

বাশী যে আনজা বুলে 

ছলে ছলে স্বরের দোলায় ছুলতে ছুলিনে ॥। 
তোর কাটার বনে 

আমার মন যে হারায় আনমনে 

তবু চপল চরণ চলতে ছাড়িনে || 


৬৪ 


আমি আলা ছায়া শ্বাম বনের কোলে 
রাধা ম্যামের, যেখ! মধু মিলন দোলে ॥ 
আমি কালো জল করি ছল ছল 

শুনি কালার বাশী মোর কালো কুলে ॥ 
আমি ব্রজের রজ রাধার প্রেম গুড়া 
মোর রাঙ্গা ধূলে ছুলে কিষণ চূড়া ॥ 
আমি শ্যামল রাতি . শ্যামে আঁচলে গাখি 
ডাকি বাঁশীর ছলে রাধা রাধা বোলে ॥ 
আমি বিরহ বারি ছুটি নয়ন ভরি 

মোর তমাল তলে রুনু নূপুর বোলে ॥ 


৬৫ 


যমুনার জলে শ্যাম আছে গলে 
তাই যমুনা হয়েছে কাচ! ॥ 


১৩৪ 


বাশী ও অশ্রু 
আমার আখির কাজে 
শ্যাম আছে বলে 
নয়নে উছলে আলো || 
আমার হৃদয়ে বাহিরে শ্যাম আছে ঘিরে 
তাই বুক চিরে বাসি ভালো! 
আমার সকল ব্যথায় সেই শ্যামল কাদায় 
তাই কাদিয়া জীবন গেল ॥ 
আমার রাতির ঘ্বুমে সেই যায় চুমে 
তাই দিবস হয়েছে শেল ॥ 
মরণ আমার অমিয়া হয়েছে 
পেয়ে পরশ রভস কেল ।। 


৬৬ 


আমার কাটায় ফুলে 
তুমি হবে গোলাপীয়। 
তোমার আলোর নীলায় 

যদি লও চুমিয়া || 
আমার শিথিল দলে তুমি বাজিবে ব'লে 
মোর সরুল হিয়া আমি দিই মেলিয়া | 
চির বিরহী হিয়া ক্ষণের পরশ নিয় 
পাগল ঝোরায় নিতি মরে ঝুরিয়া ॥। 


৬৭ 


রঙ ধরেছে রঙ ফাগুনের নীল আকাশের,পাক্স 
রাঙা! চরণ ছোওয়ায় | 


বাশী ও অশ্রু ১৩৫ 


রঙে রঙে রঙল যে বন রঙে রঙে রগুল এ মন 
সাত রঙা মোর রঙের মানিক এল অধরায় ॥। 

রঙ যে গোল! গগন জুড়ে রঙের দোল! পান্ষীর স্থরে 
ছুরে ছরে সুরে স্বরে রঙ যে উছলায় ॥। 

বনের রঙে মনের রডে মিলেছে আজ রডের ক্ষণে 
তাই মিলাত চাই জনে জানে রঙের ঝরোকায় । 


৬৮ 
আজি আরতি তোমার ছন্দে 
গগনে আরতি ভুবনে আরতি 

আরতি পরমানন্দে ॥ 
দিশি দিশি আজি মঙ্গল গীত 
চন্দনা পিক আজি হরষিত 

নন্দন স্মুরে বাম্দ ॥ 
আজি স্থরধূনী স্বপন হরণী 
আজি মনোবাণী মরম নিছাঁনি 

বট বাটে কারে নন্দে || 
স্বপন স্থরভি হৃদি অঙ্গন 
আখির শিশির নয়নে নয়নে 
জীবন মরণ মিলিরাছে আজি 


রাতুল চরণ বন্দ || 


৬৯ 
বিনি স্থতোর মালা খানি 
গলায় নাহি দোলে 
জীবন-দ্বোলে মরণ দোলে 
সকল ভূবন উত্রোলে 


১৩৬ 


বাশী ও অশ্রু 


চন্দ্র তারায় ছন্দ দোলে ছন্দ হারা তারি কোলে 
মরণ হারা উতরোলে আপন ভোলে আপনি ভোলে ॥ 
বসস্তেরি বনে বনে তারি দোলায় স্বপন বোনে 
বুকের তলে সেই ত দোলে || 


শ-০ 


লীলার বিলাসে অবশ আবেশে 
রহিও আমারে জড়ায়ে 
চির সুন্দর তুমি অস্তর মম 
কোথা যাবে বল এডায়ে || 
রও যদি রও শ্যামল আকাশে 
শ্যায় হতে হ'বে বাহুর বিলাসে 


'ক্তমের পাশে রই জীবন মরণ হারায়ে | 


শ্যাম যমুনার লোল জলে 

নাচিব কমল দলে 

ঝিকি মিকি রচা আলো ছায়া কূলে উঠিব ছলে ॥ 
তোমার বাঁশটী শুধু ভরায়ে। 


৭৯ 


.তুমি সন্ধ্যা দীপ, মোর গোধুলি ক্ষণে 


জীবনের, জ্যোতি তুমি শেষ লগনে ॥ 
চির অজানিতে যে পুজা সঞ্চিত 
তিলে তিলে ন্ছন্দিত- এ চরণে ॥ 


বাশ ও অশ্রু ১৩৭ 


লহ লহ লহ আজি 
উপচার হীন এই বেদন সাজি 
শেষের বীণায় উঠৃক বাজি সব অশেষণে || 


৭২ 
আমার শেষের শিখায় 
অশেষ তোমায় যেন না হারাই ॥। 
আলোয় এসে দাড়ায় ধখন আধার সীমানা! 
সকল জ্বালায় জ্বলে যখন দূরের আঙ্গিনা 
ধূলার খেলা ধুলাতে হারাই ॥। 
নিথর কালো ব্যথার বুকে 
ঢেউয়ের দোলা ঘুমায় সুখে 
ছায়ার মায়া কোথায় হারায় ঠিকান। তার নাই ॥। 
মনের কুলে একা বসে অকুল যখন দাড়ায় হেসে 
ভালবেসে আমায় পায়ে দেবে নাকি ঠীই ॥| 


৩ 


ই শোন্‌ প্রলয় মেঘের শখ 

ওই শোন্‌ ঝোড়ো হাওয়ার হাক 

ওই শোন্‌ রুদ্র ভোলার ডাক ॥ 
ফেলে দে কান্না হাসি ফেলে দে খেলার বাঁশী 
বেল! শেষের উদাসী সে এ 
যদি সব নিয়ে যায় যাক্‌ || 
তার এ রুদ্র বোলে জেগে খ্ুম আরূ-কি চলে 
বলে শোন এ সে বলে জাগ জাগ-১ওরে জাঙগ ॥ 


চি 
ল 


১৩৮ 


|  চেতনে জড়ে সমান করে | 


বাশী ও অশ্রু 


তারে আজ করিসনে ভয় দূরে তায় রাখা কি হয় 
জয় জয় বল তারি জয় 
যদি রয় অচল হয়েই থাক্‌ 


৭9 
হে অনস্ত হে মহাভাষ 

একি ক্ষণিকের পরকাশ ॥| 
ঘন মেঘছায়া অমারাতি মোহমায়। 
তারি পরপারে একি রুত্র রূপের বিলাস ॥ 
চপলার চপল হাসি চকিতে যায় যে ভাসি 
কোন গহন অবগুনে মৃত্যু মিলনের ক্ষণহাস ॥ 


৭৫ 

হে শিব সুন্দর তোমারি করে 

জীবন মরণ আজি দিলাম ধ'রে ॥| 

প্রলয় ছন্দে ছন্দ হারা নাচিয়া নাচিয়! ভাঙ্গ এ কারা! 
নাচায়ে তারকা তপন চন্দ্র গ্রহে গ্রহাস্তরে জাগায়ে মন্দ্র 
নাচহে মরণ নয়ন ভরে ॥ 


দীপক রাগে হবে আরতি টি হলি জার 
. ধকল ছুখ সব ছুরাশা তোমারি হোমে হবে আন্তি 


জ্বালহে জ্বালা কাল অধরে ॥৷ 
জটার মেঘে বিজলী একে এসো অশান্ত প্রলয় বেগে 
ক্র ক্ষুত্র সকল দোলা রুদ্র দোলে ভোলাও ভোলা 


পল, 


৭৬ 
চুর্ণ কর বারে বার 


বাশী ও অশ্রু ১৩৯ 


যাহা কিছু আছে প্রিয় আপন করে নিও নিও 
মুক্ত উদার আকাশ আলোয় করে। একাকার ॥। 
ধরার ধূলি ধন্য কর সকল মনের দৈম্ঞ হর 
ফুলের মত পুণ্য তরো কনো হে এবার ॥ 


৭৭ 
প্রভু আমার এ গান 
এষে তোমারি দান 
তোমার কাছেই আছে ওগো! 
যা কিছু এর মান ।! 
আমার নাই সে সাধন 
সব হারানোর শরণ সাধন 
তাই গানের মাঝে জাগেনা ষে প্রাণের বীণা খান ॥ 
গাইতে গিয়ে সুর ষে হারায় ছি'ড়ে ষে যায় তার 
তুলতে ধরে ঝ'রে পড়ে কথার কণ্ঠহার 
লারা বেলা যায় যে হেলায় 
পূজার ছলে কথার খেলায় 
তবু বেল! শেষে সেধে যে বাই আমার শেষের গান ॥। 


৭৮ 


প্রভু তুমি আমার শেষ পারানী শেষের পাড়ি 
বেল! শেষের শেষ গোধূলি সকল বেদন হারী ॥ 
বেল! শেষের খেলা ভাঙা গোধূলির ধুলায় রাঙ। 
পান্থ মনের শ্রাস্ত চোখের কাদন নিভাঁরি ॥. 
বেদন ক্টের ধুলায় লুটি সকল বাঁধন ষায় যে টুটী 
এই অকুলে বাড়িয়ে মুঠি গাই. যে শেষের সারি 


১৪৬ 


বাশী ও অশ্রু 
৭৯ 


হে অনস্ত হে বন্ধুর পম্থ 

লহ পাশ্ছের শেষ প্রণতির ছন্দ || 

হয়ে গেছে পথে বনু দেওয়া নেওয়া 

কাদা হাসা ছলে বহু আসা যাওয়া 

দিন শেষে লহ শেষ আহতির মন্ত্র || 

যত ক্ষত আর যত ব্যথ। ক্ষতি 

পুজা শেষে এই শেষ আরতি 
ক্ষাস্ত হোক হে ক্ষাম্ত শিব স্তন্দরে নিস্পন্দ 





গুখব 


্বামী সত্যানদ সাধক ও কবি। ভক্ত হুরদাস ও চতীদীসের বৃগ থেকে 
রবীন্ুগ পর্যন্ত বাঙ্গালী সাধক কৰি তাদের জীবনের গতীর সত্যকে ছন্দে ও 
স্বরে সার্থক ক'রে গেছেন। “বটের বামী'র ব্রজবৃলী ও বাঙল! ভাষায় রচিভ 
কবিভাগুলি সেই বিরাট এঁভিহের আধুনিক বিকাশ। *তৃণাদপি নীচে 
ভরোরিব সহিষুগা” পরের রচয়িতা ও কবি ছিলেন। তার বাঙলাদেশ ও 
বাঙলাভাষা চিরন্তন কাব্য রচনা ক'রে চলেছে ও আশা করি চ'লবে। এই 
বিশ্বাম স্বামী সত্যানদা জনসাধারণকে দিয়ে যান এই প্রার্থনা করি-_ 


ডা; ভ্রীকালিদাস নাগ, ডি, লিট 


নিবেদন 


কথা ও স্থরের সঙ্গতি চিরস্যন। ভাবই ব্রক্ষ। তাব থেকেই কথার সরু 
আবার কথ! থেকে এসেছে স্থবব। আবার তিনেই এক একেই তিন-_হেগেলীয় 
ত্রদ্ধের বিকাশ ও বিলয় ক্রমে । শ্রীঠাকুর যেমন বলেছেন দক্ষিণেশ্বর লীলায়, 
“নিতাই আমার মাতা হাতী, এই বলতে ব'লতে যখন ভাব হয়ে যায় 
তখন লব কথাগুলি বলতে পারে না, কেবল হাঁতী হাতী, শেষে শুধু হা... 
ভাবেতে মানব অবাক হয়।” আবার কথার সঙ্গে সবরের কলহও আছে। 
যেখানে যে ভাবের সাধনা,. সিন্ধিও সেখানে সেই ভাবের । যেখানে ঘে গুণী 
ঘে লাধনায় শিক্ধ, প্রতিষ্টাও লেখানে তেমনি হ"য়েছে। হিনতস্থানী রাগসনীতে 
সুরের প্রীধান্ত__বাঙ্লায় কীর্তনাজতে ভাবের গ্রাধান্ত। গুধীদের. দৃষ্টি আবর্ধণ 
কল্পে বলা যায় যে, প্রাচ্য খপ 'নারদীশিক্ষা' প্রভৃতি পুস্তকে শ্বরস্থানের 
পবিচয় আছে_-উর। ক ও শিরে যথাক্রমে নীচ, মধ্য ও উচ্চন্বর প্রকাশিত। 
ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় নাভিদেশে তাপ স্থতি হয় ও প্রাণবা় ক্রমে ক্রমে উর্ধ 
থেকে উর্ধে গিয়ে সঙ্গীত স্টটি করে। “পাণিনি" শিক্ষায় আগ গ্রথমে মনকে 
প্রেরণ! দেয়, মন দেহস্থ অমিকে আহ্বান করে ও অগ্নি প্রাণবায়ুকে প্রেরণা 
দিয়ে মন্দ্র স্থট্টি করে। শুক্রযজ্ঃপ্রাতিশাখ্যেও এমনি কথ। আছে । আরণাকে ও 
উপনিষদে বাক্‌ ও প্রাণের লহুযোগে উদগীথ বা গুলে য্ট।' পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের উদ্ভব বিষয়ে আছে. বাযু-কণিকার. কম্পনেই* শখের উদ্তব। তবে 
সঙ্গীত ও অলঙ্গীতের পার্থকা বোঝাতে 701. 9০ প্রভৃতিরা বলেছেন 
অলঙ্গীতে (91564) আমরা বেশীর ভাগ গোলমাল, অনিয়মিত শব্বকম্পন 
পাই। ভিতর দিকে সদীতে আমরা একত ও পামগন্তের: কম্পন পাই. অব 
স্থরেলা ও বেস্থর শবের মধ্যে ধরাবাধ! সীমারেখা নাই ।: সী 

এদের মতে %92167181)-70110) হুট করে) /১10110006 ধ্বনির উচ্চতা! 
(109 001065$), আর. পরনিব জটিলত (00100167115 ) 11000৬হি করে। 

যেমন প্রাচ্যের সঙ্গীতে বৈজ্ঞানিক প্রধাণ প্রয়োজন আছে পাশ্চাতোর 
সঙ্গীতে তেমনি ভাবের সমারোহ দন্বকার 1 . 

১৩ 


১৪৬ বটের বাঁশী 


“বটের বাশী”র গানগুলি তাগবৎ ভাব সাধনায় লেখা; কাজেই মাত্র 
সেই সাধনপথের পথিকদের পাথেয় দিতে সক্ষম। গানমান্ডেই সার্বজনীন 
প্রেরণা আছে তবু তার্দের পেছনে সাধ্য বিশেষের বিশিষ্টত| থাকে । মীরা, 
কবীর, দাতু, স্থরদ্াস ও তুলসীদাসী পদাবঙগীতে সাধ্যের লঙ্গে একটা যোগ 
আছেই । 'বটের বাঈ'র সাধা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । তবে এটি গুপ্ত আবার 
কোথ্ঠ৪ তার দীপ্চমৃতি আছে। “নাম আর নামী অভেদ” তাই বিভিন্ন 


দেশের ভক্তদের বিভিন্ন ভাষার গীত নির্যাল্যের প্রয়োজন আছে বিশেষ ক'রে 
রামকষ্* জয়রথচক্র মুখরিত এই হৃগে। 


শেষের নিব্দেনে আমার্দের কৃতজ্ঞতা জানাই ওজ্তাদ আলাউদ্দিন খ। সাহেবকে । 
তিনি এর আগের পুস্তকচির স্থরসংযোগ ক'রতে চেয়েছেন। শ্রীনিখিল সেন, 
প্রীমমরেশ চৌধুরী, শ্রীরধীন্দ্র নাথ থোষ, শ্রীমণীন্দ্র, "শ্রীরাম সুর ভারতীক্প” 
শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস, শ্রবৈস্থনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকামিনী দেবাংশী, শ্রীভোলানাথ 
ভাণ্ডারী, প্রভৃতি গুণীদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। .এর! সঙ্গীতগুলি বেডিও, 
রেকর্ড সঙ্গীতে, ও বিশেষ ক'রে ছাত্র, ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে রামকৃষ। 


নাম প্রচারের সহায়ত! ক'রছেন। আর অধ্যাপক লালা শিবনারায়ণ হিন্দী 
সঙ্গীতগুলির সংশোধন ক'রে ধন্তবাগাহ হ'য়েছেন। 


প্রীরামকৃষ্তার্পণম্‌ 


বটের বাাশা 


-১ 


প্রথম গ্রাণাম আমি প্রথম দিলে 
'ভামারি নামে লব তোমারে জিনে ॥। 
যত কিছু ভুল দোষ মালায় গাঁথি 
চরণ নিকষে আজি দিলাম রাখি 
জীবন মরণ বাজে তোমারি কীণে || 
[যে সর শ্ররধূনী উছলি চল 

দূরে দূরে হদিপুরে ঘষে বাশী বলে 
বটের বেণু মূলে লবে কি চিনে ॥| 


এ বটের মূলে 

এ চরণ ধূলে 

আমার প্রথম প্রণাম || 

এ খেলার বাটে মাণিক রাজার নাঁটে 
ঝরে মনরে মোর প্রাণ || 

তোমার লীলার ঠাটে সখ সব্ীর হাঁটে 
আছো আপন সমান || 

ভোমান সুর স্ুরধূনী করি কুলুধবনী 
আজো গাহে জয় গান ।। 


১৯৪৮ 


হ্ 


ঞ 


বটের বাঁশী 
৩) 

আজি শুভ দিনে লহ লহ বীণে 
গাহ মঙ্গল গান 
সব স্থখ ছুখ ক”"রি উন্মুখ 
মন মুখ এক প্রাণ || 
বেদের মন্ত্রে উঠিল যে বাণী 
দিগদিগস্তে করে কানাঁকাঁনি 
ওরে ও দিশারী শোন পেতে ছুই কান ।। 
যুগের শঙ্খে মেঘ মুদঙ্গে 
জাগিছে যুগের প্রাণ 
নব যুগের ভগবান || 


রি 
হে অনাদি হে মহাকাল 

হে অজান' হে ভয়াল ॥। 

ধীর গম্ভীরে দিক মুদঙ্গের মীডে 
অশরবের তীরে তব রাগিণীরে 

জান তুমি জাঁনে তব চরণের তাল ॥ 
জীর্ণ পাতা সম কাঁদা হাসা মম 
শুধু কি হ'য়ে রবে দীর্ণ চরণের মাল ।| 
ন্মিত হাঁস ভাষে জানাও আঁভাসে 


-- ভয় আশীষে উছসিত হোঁক তব ভাল | 


৫ 
দিক দিগনজ্ত বাজুক ছন্দে . 
তব.মহানাম মহা আননুন || 
প্রলয় শঙ্ছে জাঞ্জক ও নাম 
কাঁল বৈশাখীর প্রথম প্রশাম 


বটের বাঁশী ১৪৯ 
জাগায়ে তপন তারকা চন্দ ।। 
দিনে দিনাজ্তে গুহে গৃহাস্তে 
ধরা অধরার মিলন প্রাস্তে 
জাগ্ক ও নাম রন্ধ্রে রান্ধে 


৬ 
আজ নটরাজের নাচ জেগেছে কাল বোশেখীর ছন্দে 
মরণ আনান্দ || 
কাদন লাগায় লাগায় ভাঙন ছড়িয়ে যাবার এলে! লগন 
তপন তারা চক্দঞে ॥ 
বহি তিলক দিক মেখলায় হাহাঁকারের রুদ্র জ্বালায় 
সবহারারা বন্দে )। 
শেষের নতি জানাই আজি মহাকালের শঙ্খে বাজি 
শেষ আরতির শিখ! জ্বলে আধার কারার রান্ধে ॥। 


৭ 
জাগ্রত হে, হে জ্যোতি জয় বৈভব 
তব অরুণায়িত নয়ন অমৃত 
লব লব আজি মাগি লব ॥ 
এই অমৃত ক্ষরিত প্রাতে দাও স্বর্ণ আশীষ মাথে 
এই শ্যামায়িত বন সম্পদে হোক তৃষ্ণা পরা্ব ॥ 
আজি সব কল্যাণ দানে আজি তর মঙ্গল গানে 
জীবন মরণে সবখানে শিবন্ুন্দর করো সব ॥. 

৮ 
আমার ভাঙা বীণাই বাজবে ভালো 
তোমার আধার ভাঙা আলোর লীলায়, 
রাঙবে জানি সকল কালো || :  .. 


সু - 
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১৫০ 


বটের বাঁশী 


এই যে আধার যুগের কালো 

দহন লীলায় জাগাও আলো! 

জানি তোমার বরাভয়ে শঙ্কাহরণ খড়া জ্বালো ॥ 
বজজমণির মালা ছুলা€ 

স্বপনহারা চরণ মিলা ও 

দিকে দিকে বেদন বিলাও একি আপন ভাবে ভোলো! ॥ 


নয়ন মনে জ্বালাও আবার 

আকুল আলো সেই আলো! 

হৃদয় বীণায় আকুল স্ুধার 

স্বর ঢালো গো, স্তর ঢালো ॥ 

ধরার ধুলায় দাও হাসি স্বপন হরা স্থর-আশী 
ভালোবেসে বাসাঁও ভালো সেই ভালো গো সেই ভালো 
শরণ নত এই চোখে চরণ আলোয় দাও ঢেকে , 
জীবন মরণ যাক ঠেকে যেথায় তোমার রূপ কালো 
আলোর আলে। রূপ কালো ॥ 


১০ | 
জীবন দীপে একি. জ্বালাও জ্বাল! 
একি এ খেলা || 

 কাদন দিয়ে দিতেছ হাসি 
আকুল চোখে বাজাও বাশী 
হে উদাসী একি আধায় আল! ॥ 
স্বপন দিয়ে জাগাও আখি 
জাগর দীপে সুধা মাখি 
আপন নিয়ে একি খেলা ॥ 


বটের বাঁশী ১৫১ 


১১ 
আজি রুদ্র বীণাও জাগাও হে গান 
জাগাও পরমানন্দে ।। 
জাগ্রত হও জাগাও হে শিব শাস্ত তোমার ছান্দে | 
জাগো মঙ্গল রূপে জাগো দক্ষিণা মুখে 
দাও ক্ষমার আশীষ হে শিব অক্ষমে নিষ্পন্দে || 
এস করুণ। ঘন নয়নে ছুঃখ দহন নাশনে 
এস মুক্তি দানিতে কপণে এস কাতর প্রাণ বন্দে ॥ 
এস গদাধর এস স্মরণে নামে পে নব বরণে 
এস তষিত তাপিত হরাণে হুঃখের নিশা! আজ্ঞে || 


১২ 

হে আনন্দ হে অবিনাশী 

হে আলখ উদাসী 

নম অন্তর মন্দির রহে চির পিয়াসী |! 
চকিত চাহনি ক্ষীণ হয়ে আসে 

নত নয়নের পাশে থমকে 

হুঃখের অমারাশি ॥ 

তবু মনে হয় নয় নয় মিছা নয় 


স্মতির তীরবালী ॥ 


১৩০ 
চির জ্যোতির জ্যোতি তুমি--তুমি চির সুন্দর 
জীবনের গতি দিলে তুমি চির ভাস্বর | 
নব নন্দের ছন্দে বন্দনা জাগালে 
বিশ্ব দেউলে নব নব রঙে রাঙালে 
আত্মার আত্মীয় প্রিয় হ'তে প্রিয়তর্‌ || 


১৫০২ 


স্থুর সুন্দর হল ধরা অধরার পরশনে 
চিত চির চঞ্চর অলকার আবাহানে 
ব্যথা হিয়? মন্থন এই ধর। নন্দনে 
আখির শিশিরে আর প্রীতির চন্দনে 
লহ নতি বন্দনে ফল নত অন্তর ॥। 


১৭ 
ওগে; মৌন মন্কর অস্তর ধন 

লহ নিাবদন বেদন মম || 

দূর তুমি নহ তবু চির দূর 

রূপে অরূপে বাজে তব সুর 
নীরব স্পন্দনে নিবিড়তম ॥। 

স্থখে ছখে ছন্দিত হৃদয়বীণা 
আজি তব স্ত্বরে হোক চির লীনা 
জীবন 'প্রদীপে আরতি তোমার 
জাতির জ্যোতি নম “হ নম। 


৯৫ 

জীবন দীপে জ্বালাও শিখা 
জ্বালাও জ্যোতির দীপালিকা ||.. 
তপন তারায় যে জ্যোতি হারায় 
নীহারিকার তাহারি লিখা ॥ 
অমর ধরণী জ্বালায়, জ্বলে 
রূপে অরূপে মরণ মালে 
যে জ্বালা জ্বলে অনিমিখা ॥| 

, স্বপন বুকে জাগিয়া জাগে 
গোপন হখে জাগায়ে রাখে 
রুদ্রব্ূপে চুপে চুপে অমর করো মরণ টিকা ॥ 


বটের বাঁশী ১৫৩ 


১৬ 
দিনের প্রদীপ নিভল যখন সাঝের প্রদীপ দীপল কই 
সকল খেয়া ভিডল যখন আমার খেয়া মিলল কই ॥ 

কুলায় যখন ফিরল পাখী 
কাদন কুলে নীড় বিরাগী 
পথিক সখা পথের শেষে তোমার দিশা মিলল কই ॥ 
জীবন হোমের এই আন্ৃতি 
সব দেওয়ারি এই মিনতি 
এই যে নতি এই আকুতি তোমার পায়ে মিলল কই ॥ 


১৭ 

ীবনের ছিন্ন পত্রালিকায় 

কে গো রঙের তৃুলিকা বুলায় 
কাজল রাতি রাঙিল কার চরণ ধুলায় || 
যেন চিনি তারে যেন নাহি চিনি 
যেন শুনি কভু যেন নাহি শুনি 
চরণের রিশিঠিনি ॥ 
মোর দহন লীলায় বাজে মরণ বীণা 
মোর. সকল চিনায় পাব সেই অচিনায় 
চির আলোছায়ায় চির হাসা কাদায় ॥ 


১৮ 
আকাশ উধাও উদাস স্বরে 
বাশীষেবুরে॥ 
আমার অলস বেলা শেষে 
ভালবেসে 
দান্ডাবে কে সে-এসে সুরে -ম্থুরে 


১৫৪ 


বটের বাঁশী 


ঝরা পাতার মরমরানি 
মরা গাঙ্গের কানাকানি 
উঠবে রেঙে ব্যথায় ভেডে বুকটা পুরে ॥ 


১৯ 
মোর সন্ধ্যার শেষ তৃষা 


একি কান্না হাসিতে মিশা |! 


শেষ সোণালীতে হাসি আধারেতে যাও ভাসি 
পূরবীর গান গাহি রেখে যাও অদিশ। ॥ 
বেদনার বট রাঙি শত বুকে পড় ভাঙি 

জানি জানি নাহি জানি কোন মরণের নিশা || 

এ আধার করেতে লিখা জ্বলিবে কি প্রেম শিখা 
জননীর অনিমিখা নয়নে জাগাও দিশা || 


১৩ 
এ নীল অতলের চুমায় 
মন যদি আজ ঘ্বুমায় 
এই মনোবনের ছায়ে 
সেকি আসবে শিয়রে 
চুপি চুপি পায় জানা ও অজানায় | 
ক্লাম্ত আমার নয়ন চুমিয়া 
সেকি তেমনি অলখে যাবে গো সরিয়া 
রেখে যাবে মোরে চির চাতাকের চাওয়ায় 


২৬ 
মোর প্রথম পাতে দিলে যে লেখা লেখি 
তারে দেখিতে চেয়ে নাহিত দেখি ॥ 


বটের ৰাশী ১৫৫ 


অধির বাদল হয়েছে উছল 
কাজল রাতির তারাটী সাথি ॥ 
আজি বিদায় ক্ষণে গোপন মানে 
স্মত্তির বাথায় ছুলিবে সেকি ॥| 


২ 
আমার গগনে ভুবনে এসো। 
আমার নয়নে নয়নে এসো! 
এসো অঝোর ঝরণ শানে এসো বিজুরী ঝলক বরণে 
এসো স্বপনে স্বপন হরণে এসো এসো ॥ 
এসো শুকানো যুখীর বুকে 
এসো কেতকী ভূলানো বূপে 
বুকের তিয়াসে এসো এসো এসো ॥। 
এসো বটবেণুবন উছদসি ঘ্বন কেয়া মন পুলি 
এসো তন্তাতি অন্ুতে গোপনে এসো এসো ॥। 


স্১৩ 
আজ মেঘ যমুনায় দোল লেগেছে 
দাছুরীর বোল জেগেছে 
তবু মন ময়ুরী নেচে ওঠে কই, কই ।। 
স্থরধুনীর স্থুরের দোল 
কোন বাউলের পরাণ ভোলা 
আষাটের এই অবেলায় আকুলি রই বসে রই, রুই ॥। 
বাজে কি বটের বাশী 
জাগে কি যুগ উদাসী 
অবুঝ এই পিয়াসীর ব্যথাতে থই লাগেনা থই ॥। 


৬১৫৬ 


বটের বাশী 


২৪ 
আজি কুনুলিত বনভূমী আষাটেতে ছাওয়' 
নয়নে কাদন কোথা কাঁজরীতে গাওয়া || 
জীবনের বটবাটে নটরাজ নাচেনা গো! 
স্থরধূনী কুলুকুলি রাঙ্গ পায়ে সাজেনা তো 


গোধুলির এই ধূলে আলো আর ছায় ছলে 


কাদন কুলুকুলে মরমীরে কোথা পাওয়া || 
নাচন শিখি সখা কাদন হাসি মাখা 
চক্দ্রার তুখ বাঁকা রাকা চাদে কোথা! চাওয়া | 


২৫ 
মেঘেল। গানে আজি নয়নে জল কই। 
অঝোর বরিষণে অথির কোথা হই ॥. 
আধিয়। ঘন মনে বিজুলী চমকনে 
কদম কেয়া সম শিহর জাগে কই ॥ 
গাঙ্গিনী ভরা বুকে থমক জাগে স্তুখে 
খের এই কুলে বেলে বসে রই || 
গোপন গদাধরে মনের মরমরে 

জীবন সাথী করি শুধু যে চেয়ে রই ।! 


| ২৬ ক 
মেছেলা সাঝে কই মেঘেল। আখি 
নয়নহরা কই বেদন রাখী || 


.০১ বরঙ্গীন রামধন্জ রাঙ্গানো সুর পাখ্ধী 


চপল মনে কই চপল আকি ॥ ঞ 
ঝরন ছটি ফোটা অফুট আখি টুটে 
তাহারে চেয়ে কই মরমী মাথা কুটে 
কোথা গো কোথা সেই শরণ সাকী ॥। 


বটের বাঁশী ১৫৭ 


২৭ 
মেঘ্ব ঘন কূলে এস বিজলি ঝলি' 
আকুল চরণে শত স্বপন দলি? || 
হিয়ার গোপন ব্যথা ভূলে যাওয়া কলকথা' 
আকুল পুলকে যদি যাইগে। ভুলি ॥। 
মরণের এই কুলে স্মরণের এই ফুলে 
কুলহার! করিবে কি বারেক ছল” || 
জীবানের যত পুজা উছলিত হবে কি তা 
নয়নের শ্মরধূনী যাবে কি ঢলি।। 


১ ৮ 
ঘন মেঘ অবলিপ্ত সন্ধামণির মালা 
আারতির দীপ মোর হয়নি যে প্রত জ্বালা ॥ 
পথহার। পাখী চলিয়াছে ভাকি 
নীড় বিরাশী হৃদয় আঁজিকে স্মরণে হয়না আলা |! 
বিজুরীর কপ ধারে ঝরিবে কি আখি মম 
স্বপানের হাসি সম নর7ন হবে কি ঢালা 


হই 

গহন ঘন নিবিডতম 

নীরব আজি এহ্দদি মম |! 

সারির গঙ্গা আপনা হারা 

ব.টর বেন নাহি যে সাড়া 

এ ধরা কারা শ্মশান সম 11 

বিঝির ঝঙ্ক ঝরিছে চুপে 

স্তিমিত তৃষা নিভৃত বুকে 7 
'ভুখের তরী আনিবে তৃমি হে নিরুপম || 


১৫৮ বটের বাঁশী 


৬০ 


বাদল উতল এই নয়নে 

এবার এস আকুল এ বরণে । 

চক্দ্রামণির অন্ধ হিয়া! বেদন আতুর আজ গোপনে | 
কমল কোমল এ চরণে বাজবে নুপুর মন হরণে 
বাশীতে এ হাসির সুরে ফুটবে আলো এই গহনে ॥ 

গহন গোপন স্বপন রাকা উদাসী ছুই নয়ন বাঁকা 

ধূলার দেউল আকুল ক'রে 

( এবার ) দাড়াও হরি মনের কোনে ॥| 


এমনি মেঘ নেমেছে শাডান 
এমনি মেঘ জমেছে কাদনে ॥ 
এমনি বুক উঠেছে দোছুলি ভেসেছে স্বপন তীরের খেয়াট] 
এমনি মন উঠেছে উথলি হয়েছে মনের দেয়া নেয়া কি 
সনের আঙনে ॥ গোপন বেদনে || 
ছুর অচেনায় চেয়েছি ছুখ অজানায় পেয়েছি 
জীবনে কি মরণে | 


৩২ 

আমি বাঁশের বাশী তারি নুরের লাগি 
আজি চুপে চুপে ছখ রাতি জাগি ॥ 
কত বেদন ব্যথা কত কল কথা! 

উতল বুকের তলে নিঝুম ঘুমে ররর ॥ 
চপল হাওয়। হায় সেকি জানে 

তাই জাগার কথা কয় কানে কানে ॥ 


স্পা 


বটের বাঁশী ১৫৯ 


মোর শ্যামল সখ! জানি দেবে দেখা 
ধন শাঙন দিনে মোরে লবে চিনে 
মধু পরশ আকি ॥ 


মেছুর মেঘ সম ছুরু ছুরু কম্পন 
গুরু গুরু গরজারন আসিবে নিরমম 
আসিবে নিরুপম || 
আলসে উতরোল উছল ছুটি আখি 
বাথার শিখি সম লুট্াবে পায়ে নাঁকি 
সফলি' সব মম ॥| 
নিঝুম ঝমঝম ঝরিবে বারিধার 
মিলাবে আখি ছু যমুনার বাথাহার 
শরণে আসিবে কি সারদারি পীতম || 
৩৪ 
যদি ঝড় এসেছে ছুলে 
আমার ঝরা ফুলে ফুলে ॥ 
ভেঙে ভেঙে পরা কূলে স্থবধূনী ওঠে ছলে 
গান যদি যাই ক্লে স্বপন হারা কূলে 
বুলে বুলে ॥ 
যদি আকাশ গাঙ্গে বাদল নামে 
যদি ঝিলিক লিখা বেদন বোনে 
বটের বাঁশী বাজবে নাকি পঞ্চবটের কাদন কুলে ॥। 
৩৫ 

এই “ঝিঞ্ধিরি' ঝন্কৃত রাতে 

নিদহারা আখি পাতে 

এস এস হে প্রভু এস হে ॥ 


১৬০ 


বটের বাশী 
এই ব্যথ। ভর! হিয়া পাতি 
এ অলখ রূপ কাতি 
নিয়ে এস হে প্রভূ এস হে। 


পথে নাহি পথি 


ক কজঈগে রর শুধু আধি 


তুমি এস হে প্রভু এস হে ।। 
ফেলে আসা গেহ ফেলে আসা নেহ 


দেহহীন দেহ আছে শেষ অবশেষ হে || 


৩৬ 


-এলগু্ীল বাদল বেলা 


নয়ঈ পা নামল আধার ভেলা || 


যায় যে বেল! বায়ে যাবার কথা কয়ে 


একেলা একেলা ॥। | 
এভিজেফাছের ই ভা: ভা আখের কাণায় কাণনয় 


চা 


একি: সৈ তখলী 2), 


ফিঠ যে দিন হারিয়ে গেছে মানের কোনে সেও । কি আছে 
নিয়ে হেলা ফেলা ॥| | 


৩৭ 


মানস গঙ্গ। তুমি জীবনের ছুই তটে 
... চর্রথ*সঙ্গা আমি লুটে রই ব্যথা বটে | 
.শ্রবনীর শেষ বাণী. 7" 


তুমি মোর ছুখ খানি 

বনানীর কাদনে সারদ সোহাগ রটে ॥ 
আঁধারের কোল ভর 

দ্বিতীয়ায় দিলে ধর! 

উধাও আপন হারা ফুল হ'ল হৃদি.গোঠে ॥। 


বটের বাশী ১৬১ 


স্বপনের সুধা নন্দনে 
অধরা হ'য়ে কি রবে 
নয়নে নয়নে এসো সকল বাধন টুটে 


৩৮ 
যখন ঘনায় আধার রাতি 
নিবে নিবে আসে যখন নিজন ঘরের বাতি । 
আপনি ঘিরে আপনটিরে ব্যথার আসন পাতি 
কালো মেঘের কানায় কানায় 
শ্রাবণ রাতির কাদন ঘনায় 
আলোছায়ায় স্বপন উঠে মাতি | 
ছড়িয়ে যাওয়া কুড়িয়ে পাওয়া 
কত অবুঝ কথা কত অফুট ব্যথা 
ঝর! ফুলের মত 
তুলে-নিক্ে মুডে ছালাতে আমর শী্ছি।।..... 


মেঘ ঘন মন্দির মাঝে 

ছুখ মন্দিরা আজি কেন বাজে ॥ 
রিমি ঝিমি বরষনে সারা 
তন্থুমন আজি নহে হারা 

স্থখে ছুখে নব নব লাজে ॥ 
স্থরধূনী ছু'হু-টকুল ভাঙ্গি 
বাদল দল এল নামি 

মুহু মুহু কুছলিত সাঝে ॥| 


আধোমন আধোতন বাণী 

কেতকর আধো জানাজানি 

মরণ নিছানি কোথা গদাধরে যাচে ॥। 
১৬ 


১৬২ 


বটের বাঁশী 
৪ ০ 


মেঘেলা মাল! গাথা 
বিজলী দীপ রাত 

উছলি আসিলে কি আষাঢ় ঘন ছায়। 
দেউল ঘিরি ঘিরি ব্যথার ঝিরি ঝিরি 
নয়ন ভরি ভরি ঝরিছে আজি হায় ॥ 
গগন শীখে বাজি কাঁজরী উঠে নাচি 
আরতি ধূপ শিখা! জ্বলিছে অদিশায় ॥ 
উধাঁও পথ বেয়ে শুধু যে যাই ধেয়ে 
চরণ থমকে শুধু চলিতে নাহি চায় ॥ 
একেলা পথ ভরি একা যে আমি মরি 
দেখা কি দেবে হরি বেদন ঘণিমাঁয় ॥ 
ছুখের ক্ষণ সখা কত ছুখে দেবে দেখা 
আমার ছুখ বাকা গদীধর তনিমায় ॥ 


৪১ ৃ 
নিঝুম বরষায় আষাঢ় ঘন ছায় .. 
আখি যে ভরে যায় হাহ! করে বটবাণী । 
হিয়ার কুল ভাঙ্গি আধিয়! এল নামি 
খুঁজে যে মরি একা৷ আধেক রেখা খানি 
চরণ রেখা খানি ॥ ী 
নিবিড় নিশা সম ঘনায় ব্যথা মম 
নিঙ্গারি পাব নাকি স্বপন সেঁচা ধন । 
মরমের মরমরি ভরে কি দেবে হরি 
মরণ নিথরি শরণে নেবে টানি ॥ 


বটের বাঁশী ১৬৩ 


৪২ 
কেন ঘুমের শ্রাবণ দিলে চোখে 
ব্যথার বাঁধন গানের বুকে ॥ 
কেন আকাশ আকুল কালো রূপে 
স্বপন ভরো চুপে চুপে 
ঝরা ফুলের আপন হারা স্রবাস মরে পথের ছুখে ॥। 
প্রথম লেখা চাদের চাওয়া 
আশার ভাষা মরণ মুখে 
বটের ছায়ায় মরমরি কি কথা কয় যুগে যুগে ॥ 


শ৩) 
চকিত মেঘভারে ঢেকেছে দিক রেখা 
জীবন পথ বেয়ে চলি যে একা একা ॥ 
ক্ষণিকে ঝরা এই বাদল ধার! সম 
আজি যে আখি কোণা সরস হ'ল মম 
বেদন মাখা মাখা ॥ 
বনানীর মরমরি বুকে যে চেপে ধরি 
আকুল ছখ দিয়ে তোমারে নেব বরি 
স্বপনে হারা সখা ॥ 
বেদন ধন মম গদাধর গোপন 
লবে কি লবে তুলে চকিতে দিয়ে দেখা ॥ 


৪৪ 
শাডন ধারে নিবেছে দীপ 

নিবেছে আকাশ কোণে 

ঘরের কোণা কি জানি কেন কি কথা আজো বোনে ॥ 
ছেয়েছে আলো! আধারিমা- 

হেসেও হাসেনি নয়ন াদিম। 


১৩৪ 


বটের বাঁশী 


শরন বীণে কেন যে জানিন। চাহিছে কাহারে ক্ষণে ও ক্ষণে | 
স্বপন হার। নয়ন পাখী 

পরাতে চাহে স্মরণ রাখি 

তাই কি জাগি জাগার বটবেদনে ॥ 


৪৫ 

যখন বাদল অন্ধকারে 

নয়ন আমার ঝরে | 

যখন দূরের পথে থাকি তন্দ্রা বিহীন জাগি 
“চন্দ্রার চাদে” মাগি মন যে কেমন করে | 
যখন গোধূলি গঙ্গ। বেয়ে 

আসে নিদালী নীরব নেয়ে 

তোমার চরণ চেয়ে মন যে গুমরি মরে ॥ 
যখন উছলে ওঠা! বুকে নামটি জাগাও চুপে 
নিথর নিবিড় স্থুখে বুকটি থরথরে ॥ 


৪৬ 

ওই মেঠোস্ুরের ভাটিয়ালী ভুলালো মন ভুলালো 
সুরের বাদল নামলো সাঝের আধার ঘনালো | 
উদাসী আজ কোন সুরে হায় 
বাঁশীতে তার বেদন জাগায় 

ঘরছাড়া মন পথের ধুলায় লুটালো! তাই লুটালো ॥ 
নয়নে তাই ঘনিয়ে এলো শীঙন বারি 


প্যগলা ঝোরা ঝ'রতে যে চায় হৃদয় নিঙারি ॥ 
চলার পথে চরণ ছুটি 


চলতে আগে থমকে থাকে 


. তাই পথের বাকে লুটি জুড়ালো বুক জুড়ালো৷ ॥ 


বটের বাশী ১৬৫ 


৪৭ 

দীপ নেভা মোর গৃহকোণে 

কে তুমি দাড়ালে এত খণে | 

আজি এ রজনী তিমির নিবিড় 

ছলছলি উঠে মুক ছুই তীর বেদনে ॥ 

চপল চমকে অজানার বাণী 

ভয় ভয়াতুর চোখে যায় হানি 

জানি জানি তারে মরমে ॥ 
অজানার মানা মানিবনা আর 
জানিনা কি আছে না আছে দেবার ূ 
শুধু হাতখানি তব হাতে আনি সঁপে দিব বিনা আয়োজনে ॥ 


৭৮ 
মোর ব্যথার মেঘে 

কে এলে আধার একে ॥। 

ওগো! সন্ধ্যা তারার সাথী হায় নিবানে। আমার বাতি 
এই আধার আরতি হবে নিজনে জেগে ॥ 

উল উধাঁও বুকের কোণে 

কি যেন চাওয়া আপন মনে 

কি যেন বোনে শিউরে ওঠা বেদন লেগে ॥। 

এ সুরধুনীর বাকে এ বটের বাশী ডাকে 

তারি হাকে কাপন লাগে থেকে থেকে ॥ 


৪০৯ 
মোহন তোমার রূপের লিখ! আজনক দেখি জলে থলে 
পরাণ বীণায় যে সুর বাজে তারি ঝরণ ঝরাও ছলে ॥ 
ওগে। অলস পলক মেলি 
রইব কি আর আপন ভূলি 


১৬৬ 


বটের বাঁশী 


হয়ত বা যাও আমায় হেলি রইন্ত্র বলে চরণ তলে ॥ 
বটের বাঁশী বাজাও দেখি 

চরণ রেখাও যাও যে আঁকি 

আখি জলে মাখামাখি তাঁই ত পরাণ এমন গলে ॥ 


৫০ 
আজি হদয় ছুয়ারে এলে 
মোর নয়ন কাঁজলে এলে 
এলে ছখের বরষায় এলে মরণ মোহনায় 
সব সুখ করি সায় এলে এলে ॥ 
গগনে আধারি এলে চরণে বিজুলি জ্বেলে 
রকি নিথর থমক মেলে, এলে অলকার চুমা ঢেলে ॥ 


৫১ 
কেতকীর অখিজলের শ্যামল 
এলে কি বাদল বেশে 
এই বিজলি ঝিলিক হেসে ॥ 
মোর বেদন নতি হোক শরণারতি 
ওগো প্রভূ সব ছুখ সব ক্ষতি 
. হোক ধুপ সুরভি সুখ আবেশে | 
ধূলার দেবতা। হ'লে অলকার বাসী 
বটের বাটে" একি বাজালে বশী 
হাসি শ্রাবণ রেশে ॥ 
৫২ 


কই বাঁশী আমার নিলে তুলে 
হরি! স্থুর জাগালে হৃদয় কূলে ॥ 


বটের বাশী ১৬৭ 


বুঝি সবরের সোহাগ নাইকো হেথা 

বুকের কোণায় ব্যথার ০সাতা। 

তাই কি ভুলেও নাহি ছু'লে॥ 

হাসির ছলে করি কিযে তোমায় চাওয়া হ'ই মিছে 
তাই জাগোনি হৃদয়মূলে ॥ 

জনে জনে বিলিয়েছি যে তোমার বাঁশী হ'তে মিছে 
সবার সুরে বুক ভরেছে 

তাই ধূলার বাঁশী ধুলায় থুলে || 


৫৩ 
এ আকাশের আলোর ঝরণ 
এই তো! জীবন এই তো মরণ 
স্বপন বরণ এ যে চরণ এ তো আমার ব্বর্পন হরণ ॥ 
ধরার ধূলায় এই যে হাসি 
এই যে বুকের ছখ বিলাসী 
এও তো তারি ভাঙন গড়ন ॥ 
কাদন হাসির এই যে খেল। 
এই যে হেলাফেলার মেল! 
এও তো! তারি শরণ সাধন ॥ 
রূপে রূপে বুকে ঝুকে জাগিয়ে জাগে চুপে চুপে 
এই তো আমার হৃদয় হরণ চন্দ্রামায়ের “চন্দ্রনটন” ॥ 


৫৪ 
বেদন আগমনী গাহিব আজি কি গে। 
জননী সেজেছো অশ্রুহারে 
করুণ করে কোথা! কাঁশের গুছি ধরা 
কোয়েল কলভর কাদনী চারিধারে ॥। 


১৬৮ 


বটের বাশী 


আলোর আবাহনে নাচন গঙ্গা 
পূবালী পবনে কোথা চরণ সঙ্গ। 
কোথা গেো। কোথা আুরশেফালি ঝরঝরে ॥ 


; অফুটে লুকারে যায় বুকে কি শিহরায় 


বূপের জ্যোছনায় আয় মা ফিরে আয় 
বাথার ভাঙা দ্বারে ।। 


৫৫ 
আজ মেঘে জলে সোনা ফলে আলোর ঝিকিমিকি 
জীবন মরণ শরণ সাধন আজকে কোথায় রাখে ॥ 
উছলে পড়া হাসি খুশী. 
কোন উদাসীর বেভুল বাঁশী - 
ছরাশী মন আনমনে চায় যে থাকি থাকি ॥ 
আজ সকল কথা সকল কালে 
জলে থলে ঝলমলালো। 
আখির কোণে টউলমলালো এ চরণে যায় কিঠেকি ॥ , 


৫৬ 
মিলব এবার মায়ের গীয়ে 
মিলব মোরা মায়ের পায়ে ॥ 
ভরবে। মোর। চোখের ঝারি ছুখ সায়রে ধরব পাড়ি 
জীবন মরণ শরণ নায়ে ॥ 
এ যে বাজে আলোর শাখে 
আগমনী পথের বাকে 
পেয়েছি যে ছখের মাকে বনের ঝিরি ঝিরি বায়ে ॥ 
অনেক চাওয়ায় এই তো! পাওয়া 
গান হারায়ে প্রাণে হাওয়া 
লুটিয়ে যাওয়া পায়ে পায়ে ॥ 


বটের বাশী ১৬৯ 


৫৭ 

শ্যামল মেঘের আচল খুলে 

“ম্্যামার মেয়ে” এলি ছুলে ॥ 

বরষ ঢাকা আপন ভোল। চরণ দিলি কাশের ফুলে ॥। 
ঢেউ জাগালি নদীর জলে 

নেহের ছোওয়ান মরাল গলে 

বুকের তলে পলে পলে আপনারে যাই যে ভুলে ॥ 
মন হারানে। পরশ পেয়ে 

ছড়ানো মন উঠলো গেয়ে 

ধরায় ধূল। তাই ভূলেছে অধরারে নিতে তুলে ॥ 


৫৮" 
আমার গানের মঞ্জরী গে। 
আমার প্রাণের মঞ্জরা 
উঠেছে আজ চঞ্চরি ॥ 
আমার এই শূন্য ভালা আর্গীথা আমার মালা 
লবে কি তোমার হরি” ॥ 
মেজেছি চোখের জলে এসেছি আপন ব'লে 
লবে কি আপন করি” ॥| ূ 
হাসি যে কাদন ছাওয়া, বাশীতে হয় না গাওয়া 
আগমনী, মরি মরি ॥ 


৫০১ 
কাশের ঘাসে বনের বাসে 
লুটিয়ে দে রে মন 
মা এসেছে হেসেছে শ্রাবণ ॥। 
কচি ধানের বানে বানে ভেল! মেঘের থানে থানে 
হাসে সোনার বরণ ॥। 


ও 


১৭৬ 


বটের বাঁশী 
শাফলা ফোটা দিঘী মনে নাঁচে আলোর শিখী 


জাগে মায়ের চরণ 
স্বপণ শরণ || 


৬৩০ 
হুখ শেফালি লুটায় ছায়ে 
এ রুনুঝুন্ু সোনার পায়ে 
দেয়েল কোয়েল শ্যামার শিশে 
কচি ধানের হারা দিশে 


.এ অদিশে এল বুঝি স্বপন সোনার পায়ে ॥ 


হর] বাদল তাঁই হেসেছে 

কাদন বীণ তাই বেজেছে 

তাই জেগেছে জাগা নিশি শিশির শিহ্র রায়ে ॥ 
জেগেছে পীগল দোলা 

আউনে মনের মেল। ৮ 
পূজার বেলায় পেয়েছে মন অনেক চাওয়ার মায়ে ॥ 


৬১ ও 
এ নীল নয়নে আজো দেখি আধার কাঁজল গলা 
এ হাসির ঝিলিক আজো জ্বালে কান্না মাঁণিক মালা ॥ 
তোর আগমনীর পাল 
কেন বেদন মণিমেলা! 
তোর কাঁশের ঘাসের গুছি কেন হয়না আজি দোলা ॥ 
যদি ভূলাঁস ছুলাস ছুখে 
তবে আমার শিবিড় বুকে ূ 
জ্বালে! জীবন দীপের আলা তোমার প্রেমের মণিমালা ।॥ 


বটের বাঁশী ১৭১ 


৬২ 
আলোর কোলে হায়ার কোলে ॥। 
ঝিকিমিকির মাল। 
গাথা এ ভর। গাঙ্গে 
রঙ্গে রঙ্গে রঙ্গন মালা রক্ষেছে মা'র চরণ তল ॥ 
মনে আজ আপন মনে 
বিনি স্থৃতোর মালা বোনে 
স্বপনের এই নিজনে বরণ ডাল! ভরিয়ে তোলে ॥ 


৬৩৩ 
শিউলি বকুল আকুল রূপে 
দাড়ালে এই গহন বুকে ॥ 
চিনি চিনি ঘেন চিনি 
শুনি যেন রুনুরুনি 
চেয়ে চেয়ে আছি ব'সে 
বাদল ধরা ব্যাকুল মুখে ॥। 
মনের বটের মাণিক দেখি 
নয়ন ছুটি গেছে ঠেকি 
উধাও সুরে বেধে রাখি এ অসীমায় মিলাও চুপে ॥ 


৬৪ 

ওমা নীল নয়নের তলে 

একি পাঁষাঁণ হিয়া গলে 

এসেছিস কমল দল দলি তাই বুক উঠে গে! চঞ্চলি 
| উছলি পলে পলে ॥ 

চরণের টলোমলে শেফালি ফুটলে। দলে 

আগমনীর আলিপনায় সাজবে বলে ॥ 


১৭২ 


বটের বাঁশী 


ওম] তুই ছুখ দিয়েছিস বুক ভরেছিস 
এই অরূপে রূপ নিয়েছিস 
বুকে তাই দলমলে ॥। 


৬৫ 
ওমা জল ভরেছিস্‌ ছুই নয়নের কোঁনে 
মায়ের মায় কতই মায় জানে ॥ 
করুণ ছুটি আখির কোলে মায়ার সায়র এ উছলে 


শত স্ধার সায়র সেঁচা 


তোরে কে গড়েছে মা 

মন হারাতে মনে মনে || 

মায়ের সোহাগ ঠিকরে পড়ে আলোয় কালোয় ঝীরবারে 
স'রে সরে থেকে থেকে 

এমনি করে নিস ম! টেনে 

ভুলতে নারিস এই গহনে ॥ টু 


৬৬ 


পাষাণ গিরির মেয়ে 

ওমা তুই পাষাণ তারো চেয়ে ॥ 

শরৎ রাতির স্বপন মাণিক 

না হয় নয়ন জলে চাড়া খানিক 

ছরাশির ছুঃখের নিশি জাগে নিতি নয়ন ছেয়ে ॥ 

দশ হাতে মা ছড়িয়ে হাসি 

বাজিয়ে বেতুল আলোর বাঁশী 

কোন প্রীণে মা যাবি ভুলে রয় যারা তোর চরণ চেয়ে ॥ 
ম] হয়ে মা মায়ের বাথা 

বুকের ব্যথা রইল বুকে এমন মায়ের মত মাকে পেয়ে ॥ 


বটের বাঁশী ১খ৩ 


৬৭ 

আবার আসিস্‌ ফিরে 

বর্ষার শেষে শারদ আবেশে 

আবার নিস্‌ মা ঘিরে ॥ 

কাদায়ে কেদেছ বিদায়ের ক্ষণে 

জীবনে মরণে রাখিব" রাখিব স্মৃতির তীরে 

আয়োজন হীন হৃদয় ছুয়ারে 

এসে ফিরে যাস্‌ জানি বারে বারে 

তবু মাগো আজ যাবার বেলায় বাধিব ব্যথার মীড়ে ॥ 


৬৩৮ 
আজি গোধুলীর দীপালি জ্বলে দূর গগনে 
সন্ধ্যা নেমেছে মোর মনোগোপনে ॥। 
চরণের চল ব্যথ। 
মুক হয়েরবে কিত৷ 
চলা পথ নিথরি বসে রই অকারণে || 
মুছে ষাক্‌ পিছু ডাক 
উদছলিত চিত থাক্‌ 
থাক থাক্‌ পড়ে থাক্‌ নিংস্মরণে | 

| ৬৯ 

পিয়াসী বাঁশী বাজোরে 
উধাও ধরার অসীম ধ্যানে 
দিগন্ত স্বপ্ধ রয় ঘুমে ব্যথার কথার বন্ধনে | 
নিশীথ তারা অফুট হাসে 
উদাসী স্বরে দীপ জ্বালি 
আধার নদীর উচ্ছাসে অস্ত সুর দেয় ঢালি]।। 


১৭৪ 


বটের বাঁশী 


ক্ষণে ক্ষণে মা হয় বোনা 

আমার ব্যথার আল্পন। 

চোখের জলে মা হয় গাথা চরণ ছোঁয়ার হিমকণা! | 
বাথার অমৃত মন্থুনে 

কত মরণ মণি ফুটে 

কত শরণ মন লুটে চোখের জলের চন্দনে । 


৭০ 

আজি সন্ধ্যা নিলীন বেল। 

আমি বসে রই এই হিমেলায় 
একেলা একেলা ॥ 

পথিক জনের সখ! 

তুমি তারে দাঁও দেখ 

সাঁয় হ'ল যার খেলা ॥ 

আজি নত শিরে আধারের তীরে 
ফিরে দেখি ফিরে ফিরে 

করনি তো তুমি হেলা ॥ 


৭১ 

এই নয়ন ভরা আলো! 

এই তো৷ ভালো এই তো৷ ভালো ভালো! ॥ 

তাই তো৷ আমার আখির কোণে মুছলো৷ সকল কালো ॥ 
ওগো দূর নিলীমের সাথী 

বটের পাতায় গাঁি 

কোন সুদূরের ইসারাতে ডাক দিয়ে যাও বলো ॥ 

বুকে বাজে কি নাবাজে এই শিশির শয়ন সাজে, 
আখির ছলোছলো ॥ 


বটের বাশী ১৭৫ 


আমার নিবিড় স্থখে খে 
এই নীরব গভীর বুকে 
চুপে চুপে শুধু চুপে বাসতে দিও ভালো ॥ 


৭২ 
তন্দ্ীজড়িত এই গহিন চোখে 
তুমি দাড়ায় দাড়ায়ো মম ধ্যানলোকে ॥। 
ক্ষণিক জাগা এই অলখ ছোয়ায় 
পুলক লীলায় যদি আপনা হারায় 
স্মৃতির সোনায় তাই রাখিব এঁকে ॥ 
দিন যে গেছে মোর দিনের কাজে 
আপন হারা এই আধার মাঝে 
দিশারী হে জাগো জাগো হিমেল বুকে ॥ 


৭৩) 
তারায় তারায় চমকানি 
এ কি তোমার চরণধ্বনি 
গন্ধ গহন গোপন রাতে দিয়েছ কি আশার বাণী ॥ 
নিজন বনের এ কুজনে 
চমক লাগা আনমনে 
ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে কি যাও তোমার পরম প্রশখানি ॥ 
উছলে ওঠা মনের কুলে 
যে বাণী আজ উঠে ছুলে 
চোখের জলে চিনেছি যে বাউল বটের কানাকানি ॥| 


ূ ৭৪ 
যত কি গান ভেসে যায় আধার পারে 
আমার আলোর ত্‌ষা তাইত' হারে বারে বারে ॥ 


বটের বাঁশী 


ওষে ডাক দিয়ে যায় হাতছানি দেয় 
হাসিতে মাণিক জ্বলে তারার সারে ॥ 
বোঝেনা অবুঝ বাঁশী ওগো ও “বটবাসী” 
ও উদাসী 

পিয়াসী তাইত? খোঁজে অলখ হারে 
কান্াহাসির পারাপারে ॥ 


৭৫ 


গোধূলির রাডা ছায় 

চিত্ত আজি বিত্ত বিহীন রিক্ত যে মুঠি হায় ॥ 

নাহি আশা নাহি ভাষা নাহি কাদ। নাহি হাসা 
আজি ছুরাশার ওই দূর দেশে 

ভেসে যেতে শুধু চায় ॥। 

দিঠি ভরা দাও আলো শুধু তোমারেই বাসি ভালে! 
জ্বালে। জালে। দীপ জালো 

পথ ভরা অমানিশায় ॥ 


৭৬ 


'বেদৌজ্জল অমল বরণে 


এস বেদমাতা৷ রাখিতে শরণে 
এস মা সারদে এস মা! শুভদে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান দানিতে মরমে ॥ 
শুচিশ্মিত৷ শুভ কিরণ সাতা 
জগ্গিয়ো জননী মরমে রাতা। 
জাগায়ে। মরম শতদলে মাগো! 
রাখিতে অভয় চরণে ॥ 


বটের ঝাশী ১৭৭ 


৭৭ 


আমার সকল মুকুল ঝরিয়ে এলি মা 

ব্যথার হারে বুক যে ভরেনা । 

আমার সারদা মা জ্ঞানদ! মা রূপের রমা ॥। 
আমার জীবন মরণ তাই তো! এমন বাঁধন মানেনা 
রূপের সায়র যেথায় দোলে 

আলোর কমল সেথায় খোলে 

সকল রূপে অব্ূপ কোরে রূপ যে ধরেনা | 


৭৮ 


ধীরে এই কমল ফোটায় ফোটে মা বেদ হাসি 
ওঠে ভাসি আলোর বাঁশী | 

ধীরে এই ঢেউয়ের দোলায় 

স্বরের মীড় টৌল খেয়ে যায় 

ব্যথার বেলায় রেঙ্গে ওঠে এই ছুরাশি ॥ 

ওমা তোর অরূপ রূপে 

আজি মোর দহন ধুপে 

মিশে যায় চুপে চুপে পুজার ছুখ পিয়াসী, - 


৭৯ 
ওম। “চন্দ্রা ছুলালী” 
কার সোহাগে চাদের চড়া চড়ায় জড়ালি ॥। 
অথৈ বুকের দরদে সব বুকটা ভ'রেদে 
রূপের সায়র উলে ওঠ1 “বটের লালী |” 
সবারে নিছিস বুকে সবার সুখে সবার ছখে 
তবে সাঝের মুখে নেনা কোলে সোহাগ উজাঙলগি 
১২ 


১৭৮ 


বটের বাঁশী 
৮০ 

ওগো ও “ম্যাম ছুলালী” মা 
ও আমার “পৌষলক্্মী” মা 
একি গে। ভরা ঝাঁপি নিয়ে এলি ভ'রে আডিনা ॥ 
আজে! তো ফুল ফোটেনি ধরার বুকে 
ঘুম টোটেনি সোহাগ লুটে 
রিক্ত বুকে তাই ছোওয়ালি রক্ত কমল পা ॥ 
উধাও ধু ধু গগন শুধু চায় ষে পথের পানে 
স্বপন হারা নয়ন তারা জাগ7ব গানে গানে 
তোর আগমনীর গানে 
আজ ভরা মাঠে ভরা বাটে লুটিয়ে পড়ে গা ।। 


৮১ 

ওগো “শ্যামার ঝিয়ারী” 

মা না বলে বুক ভরে না 

দেখে দেখে চোখ সরে ন। 

কোন অলকার রূপ হরেছিস বেদন নিভারি ॥। 
গগন নীলে নয়ন ভর 

“পৌষ রানীর” সোহাগ হর! 

অফুট ফুলে থর বিথরে স্বপন বিথারি | 
সোনার ধানে দোল লেগেছে, 

বটের বাটে বোল জেগেছে 

ধরার ধূলি কোল পেতেছে চরণ নিতে কাড়ি ॥ 


৮ 
দিক শঙ্খ মুখরিত আনন্দ গানে 
মজলপ কলস ঝরে দূর গগনে | 


বটের বাঁশী ১৭৯ 


শাস্তির চুম! দোলে ব্যথিত বুকে 

ক্ষমা সুন্দর রূপে এলে আলোক লোকে 
কল কাদনী জাগে শুভ আবাহনে ॥ 
এস শক্তি রূপে 

এস ভক্তি বুকে 

এস হৃদয় ধূপে এস গহিন প্রাণে || 


৮৩ 
কুঁড়ির বুকে প্রকাশ মুখে 
জেগেযে রয় স্থবাস সুখে ॥ 
চিনাবে কে এ অরূপে 
অচিন সে যে বপেরপে।। 
বিশ্বমনে যার মিতালী নিংস্বর্ূপে দিল ঢালি 
যুগে যুগে অথৈ ছাখে ॥ 
আবাহনী জানাই চুপে জানাই প্রণাম স্থখে ছখে 
বুকে বুকে সবার বুকে ॥ 


৮৪ 

প্রথম প্রভাতে এস এস হে হরি 

চেয়ে চেয়ে দিন যায় জল নয়ন ভরি ॥ 
'সারদা'র আখিজলে আসি বলে গেছ চলে 
অথৈ ব্যথার বুকে রই যে পড়ি ॥ 

গোপন বুকের বাণী করে শুধু কানাকানি 
শুনেও কি নাহি শুনি পাষাণ হয়েছ মরি ॥ 


৮৫ 
তোমার আলোর বীণায় বাজি 
আমার মন উঠে না নাচি কেন মন উঠে না নাচি ॥ 


১৮০ 


বটের বাশী 


তোমার সুরধুনীর সুরে কেন মন নহে গো রাজি ॥ 
আমার ঝরা ফুলের মালায় | 
কেন হয় না চরণ আল 

যখন গগন ভূবন জুড়ে ভরা তোমার সাজি ॥ 

যখন দখিণ হাওয়া! ছলে 

পালের দড়ি খুলে 

কুল ছেড়ে গে! এ অকুলে দাওনা কেন পাড়ি 

ও অচিনে মাঝি ॥ 


৮৬ 
আমার রঙ্গীন মনের গহিন পথে 
তুমি দাও হাঁন। দাও আলোর রথে ॥ 
নাই ব। যদি তোমায় চিনি 
যায় যদি দিন সারা দিনই ক'রে বিকিকিনি 
তবু সাথী ক'রে নিও সাথে ॥ 
পথে যদি ভুলের ছলে পু 
নয়নে নিদ নাহি গলে 
করুণ তোমার চরণ তলে আমায় রেখো কোন মতে ॥ 


৮৭ 
অজে ভোরের বাঁশী উদাসী হায় 
হায় গো হায় হার ॥। 
দূর অলকায় ডাক দিয়ে যায় 
যায় গো যায় যায় ॥ 
স্বপন ভাঙ্গা এই নয়ন রাঙ্গা 
স্মরণ আক ধুলার ধর! তবু যেকাদায় ॥ 
চেয়ে রই নিথর আঁখি 
এ নিলীমার শিহর আকি 


বটের বাঁশী ১৮১ 


বেদন বটের কাদন মুঠি শুধু যে ধাধায় ॥ 
কাগডারী গো তোমার তরী ভিড়াও যদি মরি মরি 
আখির কোণা দিও ভরি চরণ সোনায় ॥। 


৮৮ 


জ্যোতির জ্যোতিঘন শ্যামল নীলতন 
এস প্রেম মণিদীপ দীপিয়া || 

ফুলের ঘ্বুম ঘোর আধারের শত ডোর 
শত সুখ শত ছখ যাক নিবিয়া ॥। 
মুরলীর সাথে হানি” পাঞ্চজন্য বাণী 
এস প্রভু এস আজি শরণে যাচি 

এস বন অঙ্গনে রক্তের চন্দনে 
প্রলয়ের রঙ্গে ছন্দে নাচি ॥| 

মাণিক রাজার বনে করুণ কাস্ত মনে 
ভালবেসে দিও ভ'রে আধার হিয়। 
যেন চরণ থুমক রণি' গহন মনের মণি 
স্বপনের অলকায় যায় ঝরিয়। || 


৮০১ 
গেয়ে যায় দথিণারি গান 
ফাগুন বনে বকুল মনে জাগায় অভিমান ॥ 


নেচে যায় ছন্দ পাগল ভেঙ্গে যায় সকল আগল 
মরণ অভিযান ॥ 

বাঁজিযে যায় বাউল বাঁশী ছড়িয়ে দোছুল মউল হাসি 
“পঞ্চবটের ভগবান” 


টেনে নেয় ব্যাকুল বুকে সবার স্থুখে সবার হখে 
দরদীর শ্রাণ 


১৮২ 


বটের বাঁশী 

৯১০ 
ঝরা মুকুল আকুলি গন্ধ তারি গেছে কি ঝরি। 
কাদন কালে! নয়নে রয় যে পথ আকড়ি ॥ 
দখিণার মরণ দোলায় 
আখি যে হয়না খোলা 
সব ভোলানোর পালায় নেয় কে তারে ধরি ॥ 
পথিক পবন স্বপন হার! 
আপন হ'য়ে দেয় কি ধরা 
পঞ্চবটের এ অধর! নেয় কি বুকে আদরি ॥ 


৯১ 

একি লুকিয়ে ফোটা আলোর রাশি 

এই ধরার ধূলে কোন পিয়াসী ॥ 

একি চাদের চাওয়া চকোর চোখে 

একি মেছুর ছাওয়া শিখির বুকে 

ধুলায় পাওয়া ছুখ বিলাসী ॥ ই 
একি আঁধার রাতির শতদল ন্বাতীর বুকের ঢলঢল 
ব্যথায় গড়া সাত মহলে সপ্তধষির স্বপন বাণী || 
যুগে যুগে আধার ভাঙ্গা 

আপন ব্যথায় আপনি রাঙ্গা 

চন্্রামায়ের কাদন হাসি || 


৯২ 
ফুল হ'য়ে আজ ফুটেছ যে আমার ভোরের কুলে 
তাই শিশির ভেজা স্মৃতির তীরে মরি বুলে বুলে ॥ 
দ দোলার-মীডে 
ছুলল স্বপন ধীরে 
তাই ফিরে ফিরে দেখি আপন ভুলে ॥ 


বটের বাঁশী ১৮৩ 


৪৯৩) 
এই ভোরের হাসি কোন উদাসী দিল মেলে 
আমার ঝর! পাতায় সবরের শিশির ঝলমলে ॥ 
পূরবীর আধার কালে 
কার বাশীর সুরে টলোমলো 
অসীমে গন্ধ গানে প্রাণে প্রাণে 
কে আপনায় দিল ঢেলে ॥ 
ছিন্ন প্রাণের দলে চরণ চিন দলমলে 
বল বল কে আসিলে 
আলোর চরণ ফোল ।। 


৪ এ 
আজ হৃদয় দোলায় কে দোলালো চিত্ত শতদল 
অরুণ আলোয় রাঙলে। নাকি গহিন হিয়াতল ॥ 
একি আবছ! ছোওয়াঁয় বাসাও ভালে। 
দূর নীলিমায় জাগাও আলো 
স্মরণ সুরে নয়ন ছুটি করে ছল ছল ॥ 
ওগো বটের বাসী ও উদাসী 
কেন কাঁদন হাসি জাগাঁও উছল ॥| 
বেভুল বাউল তাইত' ভোলে 
উধাও হয়ে নেচে চলে 
কোন অচলে কোন অতলে আলোতে নিতল ॥| 


০১৫ 
তোমার আলোর সুরে বাজলো একি গানের নূপুর 
এলে কি এলে আমার প্রাণের ঠাকুর ॥ 
ওই যে আকাশ উধাও স্থরে , : 
ডাকলে আমার হৃদয় পুরে . , 


১৮৪ 


বটের বাঁশী 


দূরে দূরে স্থুরে স্থুরে এলে সুন্দর সুদূর ॥ 

এই যে আমার মনের কোণে 

মন যদি গো আধার বোনে 

তবে এই নিজনে আলোর গানে ফাড়িও ওগো মরণ মধুর 


০৪৬ 


আমার মালায় তোমার গন্ধ ঢালা 


তোমার রূপে আমার ভুবন আলা ॥ 
তোমার সাঝের তারায় বাজে বিদায় বাঁশী 
আমার মাটীর দীপে তারি চুমার রাশি 
পিয়াসীর মরণ মালা || 

আমার আধার ঘিরে 

যদি পাইগো ফিরে 

তাই নয়ন নীরে আমার গানের পালা ॥ 


০১৭ 


দোলে “গদাধর গোপাল” 

মরমের মরমীয় ধরার রাখাল ॥| 

জীবনের দোলনায় (ও সে) মরণে দোলায় 
আলো আধিয়া দোলে দোলে কুন্দ কুনাল ॥ 
অবল। বাশীর বোলে 

ব্যথার সায়র দোলে 

লীলার কমল দোলে দোলে “চন্দ্রা হুলাল” ॥ 
স্জনের শতদলে 

দোল লাগে তালে তালে 

মরণের উচ্ছলে প্রেমে দোলমাল ॥- 


বটের ঝাশী ১৮৫ 


৪৯৮” 
ও আমার আলোর ছুলাল 
আলোর দোলায় ছুলাবে কি ? 
ও আমার “চন্দ্রাকুনাল” চাদের স্ধায় ভুলাবে কি ? 
এমনি হাসি হেসে 
নেবে কি এ অসীম দেশে 
এমনি আলোর বেশে আধার পার মিলাবে কি? 
সবার মেলায় সবার খেলায় 
এমনি বেলায় এমনি হেলায় 
তোমার ধুলায় ভুলাবে কি ? 


০৯০১ 
নিতি এই ধরার গোঠে নেচে যাস ও ভাই গদাই 
নেচে যাস সোনার গদাই || 
চলনের রুনু রুনু কভু শুনাস কতু না পাই ॥ 
শাপল। ফোটা দীঘির জলে 
বাঁশী তোর কি যে বলে 
তোর শ্যামলী তোর ধবলী সোহাগের নাই মানা নাই ॥ 
হরিতে আর হিরণে 
মাঠে মাঠে মন না মানে 
বুকের কাদন আসন পাতা নিবি.কি নিবিনে ঠাঁই ॥ 


১০০ 

ঘরের কোণে ঘিয়ের প্রদীপ কাঁপছে নয়ন মুদে 
আকাশ গাঙ্গে চাদের হাসি ঝরছে চুপে চুপে ॥ 
কুঞ্জে কুহু ঘুমতি মুখে 

দখিন সায়র ছুলছে চুপে 

যাছর মুখে স্বপন হাসি ছলছে স্থখেরে ॥। 


১৮৬ 


বটের বাঁশী 


লক্ষমীজলা মায়ায় বোন 

মাণিকবনে জোনাক কণা 

“সাতটি খষির' অথির দিঠি জাগছে কাঁপন সুখে ॥ 
যুগের আখি জাগবে কি তাই 

“চন্দ্রা ছলাল” ঘুমাল মাঈ 

এ জাগা ঘুমে আধো চুমে জাগাও ব্যথার বুকে ॥ 


৯ 


এই ত" ধুলি ত্রজের ধুলি 


এই ত" কুলি রাঙা নৃপুর উঠল ছুলি ॥ 
এই বনেরি সেই ত” বাঁশী 


,এই বটেরি সেই ত' হাসি 


এই নাটেরি নটরাজ অলকায় যার নাহি তুলি ॥ 
সেই ত” আমার মহামায়। 

প্রেমে হেমের সেই তো কায়া 

আলোছায়ার সেই অধরায় আজে ধরা যায় নি ভুলি,।। 


১০২ 

এই সে বটের পঞ্চবটী 

এই সে সুরের স্থুরধুনী 

যুগে যুগের এই সে রাখাল 

প্পেমের কাঙাল এই সে গুণী ॥ 

মনের মাণিক এই সে মণি 

নয়নজলের যাছুমণি 

চরণ রাঁকা এই সে বাঁক। তাইতো বুকে রুনুরুনি ॥ 
আহ। আপন ভূলে কাদা হাসা 

বিকিয়ে দেওয়ার ভালবাস! 

ধরার ধুলি ধন্য করা চরণ মণি যায় যে বুনি ॥ 


বটের বাঁশী ১৮৭, 
১০৩ 
কার সবরের দোলে উঠল ছুলে 
সুরধূনীর স্বর আবার ॥ 
এলো কি প্রেমের ঠাকুর 
প্রাণের ঠাকুর সেই আমার ॥ 
চেয়ে দেখ আকাশ জুড়ে তারার স্থুরে 
হাতছানি দেয় ঘুরে ঘুরে 
দূরে দূরে রয়কি প'ড়ে ঘারের ছেলে ঘর আধার ॥ 
জ্বেলেছে প্রেমের বাতি সারারাতি 
সারি সারি ওই ওপার 
তাই হেসেছে সাতটি সায়র 
আমার বুকের প্রেম পাথার ॥ 


১০৪ 

আমার ব্যথার সুরে বাজে তোমার লীলার নূপুর 
নিঙরে আমার তন্ুমন হলে সুমধুর ॥ 

এই যে আলো আকাশ ঘেরি 

সুরের মধু পড়ছে ঝরি 

এই ত” তোমার গোপন লীল! লীলার ঠাকুর ॥ 
এই যে তোমার ছন্দ দোল। 

জীবন মরণ বন্ধ ভোল। 

এরি মাঝে দিও তোমার পরশ বিধুর ॥ 


১০৫ 
ওগো ও বটের বাউল বটের উদাসী 
আমি এই নয়ন জলে চরণ তলে 
হ'লেম পিয়াসী ॥ 


বটের বাঁশী 


এ আধার সাধ! নয়ন রাতা 

সপ্তখধির বাঁধন বাঁধা 

সেই বাঁধনের সেই কাদনের হইগো ছুরাশি ॥ 

এ চরণের টলোমলো৷ 

এ নয়নের ফৌটাজল 

এ বয়ানের মা মা বোলে পরাণ যায় বা ভাসি ॥ 


১০৬ 
স্থুরধূনী কুলে হরি বোলে কেরে 
(বুঝি) প্রেমদাতা গদাই এসেছে রে 
ভাবে আলথাল যেন মাতোয়ীল 
বুঝি প্রেমের বান ডেকেছে রে ॥ 
চল্‌ ভেসে চল্‌ বল্‌ হরি বল্‌ 

সে ঘষে আপনি সবারে ষেচেছে রে।! 
কুলে কুলে কল বেদন উছল 

বুঝি আকাশের চাদ খসেছে রে | 
একি রূপে গর গর নব নটবর 
ধরাধূলি তাই হেসেছে রে ॥ 

ও সে আপন্নি ভালবেসেছে রে 


১০৭ 

গোপন বুকের ঠাকুর তুমি তুমিই আমার হরি 
যুগে যুগে আমায় তুমি যাওনি পাশরি ॥ 
তোমার সুধা মায়ের বুকে 
তোমার ব্যথা স্থখে হখে 

সকাল সাঝে রয়েছ যে বুকেতে ধরি ॥ 


বটের বাঁশী ১৮৯ 


তুমি আমার সকল কথায় 
তুমিই আমার আলো! আাধায় 
মর বাঁচায় তোমায় যেন না রই বিসরি ॥। 


১০৮৮ 

এই ভাঙ্গ। দেউল তলে 

মাঁটীর আসন দিলাম পাতি নয়ন জলে ॥ 

তাল দিয়ে যায় ব্যথার তালে 

দখিণার পাতার বেনু লুকানো কোন কাদন গলে ॥ 
ছুখের দরবারে বসতে হবে বটের বাসী 

নয়ন জলের বাঁধন নিয়ে 

সাধতে হবে কাদন হালি 

নিতে এঁ চরণ তলে ॥ 


১০৯ 

আমি তোমার “বটের? বুলবুলি গো! 

প'ঞ্চবটের? বুলবুলি 

ডাক দিয়ে বাই আলোর চুমা 

পাছে আমায় যাও ভুলি ॥ 

কাদন আমার সারা বেলা পেয়ে তোমার হেল ফেলা 
পাইনে বেল! এই অবেলায় তাইতে। মরি দোলছলি ॥। 
তোমার প্রেমের স্ুরধুনী শুনি তারি রুন্তরুনি 

চরণ বোন। এ রাঙ্গ। ধুলায় গোধুলিতে হই যে ধুলি ॥ 
স্থরে স্থুরে মিলবে কি আজ “পঞ্চবটের ও সুররাজ” 
আমার লাজে জীবনসাঝে বুকে কি আর নেবে তুলি ॥ 


১৪৩ 


বটের বাঁশী 
১১০ 

এই কোণেব প্রদীপ নিবু নিবু 
এঁ সাঝের রবি ডুবু ডুবু ॥ 
এই মনের গাজে আধার নামে ডাইনে বামে কুলুকুলু॥ 
ওগো পথিকসখা আমার পথেই এক! 
না হয় দিও দেখা আলো হবে প্রভু ॥ 
ছিন্নমনের পাপড়িগুলি পথের বুকে পড়ে খুলি 
নাই বা নিলে তারে তুলি পরশ আবেশ পাবো তবু ॥ 


১১১ 

রাতের আধার মিটলো! কই 

হরি! ভোরের আলোয় জাগলে কই ॥ 

ডাক দিয়ে যায় বনের পাখী উধাঁও মনের স্বপন সাথী 
রঙ্গের রাখী বাধলে কই ॥ 

সুরধুনীর সুরের দোলা দখিন হাওয়ায় এ উতলা 
মনের মালায় মিললে কই ॥ 

কনক কর! পরশ রসে নিশি দিশি রয় রভসে 
সেই আশে আজ ওগো ঠাকুর বসে যে রই ॥ 


১১২ 

অশেষ হোয়ে শেষ ক'রেছ এই তো তোমার দান 
জীবন মরণ শরণ নিয়ে জুড়াক আমার প্রাণ ॥ 

শৃন্ত করে এসেছি তাই পূর্ণ হবে তোমারি ঠাই 
আমার তো আর নাই কিছু নাই কেবলি এই গান 
বুক ভরা এই গান ॥ 

ছিন্ন পাতার এই যে মালা জীর্ণ বুকের এই যে জ্বাল 
চরণ তোমার করুক আলা 

শেষের অশেষ রেখো আমার মান । 


বটের বাঁশী ১৯৯ 


১১৩ 

আমার শেষের শিখায় 

অশেষ তোমায় যেন না হারাই । 

আলোয় এসে দাড়ায় যখন আধার সীমানা 
সকল জ্বালায় জ্বলে যখন দূরের আঙ্গিন। 
ধূলার খেলা ধূলাতে হারাই ॥ 

নিথর কালো ব্যথার বুকে 

ঢেউয়ের দোলা ঘুমায় স্থখে 

ছায়ার মায়া কোথায় হারায় ঠিকানা তার নাই 
মনের কুলে একা বসে, 

অকৃল যখন দাড়ায় হেসে 

ভালবেসে আমায় পায়ে দেবেনা কি ঠাই ॥| 


১১৪ 

যখন দিনের আলো নেভে 

আধার আমলে নেমে 

আমি ক্ষণেক দাড়াই থেমে ॥ 

পিছন পানে চেয়ে দেখি 

চরণ রেখা গেছ রাখি 

বেদন রাঙ্গা আখির কোলে বাদল পড়ে ভেঙ্গে ॥ 
দখিনার হা-হুতাশে 

কি যে কথা ভেসে আসে 

চন্্রলেখার আধো হাসে ব্যথাই ওঠে রেঙ্গে ॥ 


১১৫ 
চৈতি শেষে হেসে হেসে যখন ফিরি ঘরে 
যাবার বেল। জানাই নতি তোমার চরণ পরে ॥| 


১৯২ বটের বাঁশী 


ভালবেসে দিও ভ'রে আমার দিন রাতি ; 

সকল কাজে থেকো প্রভু আমার সাথের সাথী ॥ 

সন্ধ্যামণির হাসি লুটি জীবন আমার উঠৃক ফুটি 
' ছুটির শেষে বাহুর মুঠি নিও তুমি ধরে ॥ 


১১৬ 

আমার শেষের শতদল 

শুধু ছুটি ফোটা জল আখির ছলছল ॥ 

আমার শেষের শিখা রয় যে লিখা ব্যথায় অথল ॥| 
আমার শেষের গানখানি সে যে বুকের কানাকানি 
সাবধানী এই পথিক হিয়ার বুক ভাঙ্গা সম্বল ॥ 
আমার নিথর বুকের বাণী 

সে যে শেষের পারাণী 

তারি একটু খানি হবে নাকি চরণে সফল || 


ূ ৬১৭ 
- আমি যে তাহারে হারায়েছি অশ্রমলিন সাঝে 

আধো মোছ। তার বাঁক! পদ রেখা আজো যেন ভরে আছে ॥। 

মনোবনছায় চুপি চুপি সাজে 

পায়ে পায়ে এসে বুঝি ফিরে গেছে 

বটতট হায় আজে মুরছায় মোহ মদির লাজে ॥ 

স্বপনের কূলে আজি পাছে ভুলি 

চেয়ে চেয়ে তাই চল। পথ চলি 

পথহারা পথ মাঝে ॥ 

আখি জল ফাঁকে বুক চাপি তুলি 

মাল। হ'তে ঝর। রাঙ্গা ফুলগুলি 

ফেলে যেতে বুকে বাজে ॥ 


বটের বাশী ১৯৩ 


১১০১ 


গহিন পথের পথিক আমি গে। ফিরে চাও ফিরে চাও 
স্তব্ধ অতীত মৌন মোহন ফিরে চাও ফিরে চাঁও ॥ 
আজে বেলা শেষে রব কি আবেশে 

নিথর লাস্যে নিমিল হাস্য 
হারানো এ বেশে কি বা পাও ॥ 

দূর দিশ। চাই শুধু যাই যাই 

শুধু অনিমিখা পথ চাওয়া তাই 

নাহি চাওয়া শেষ, চেয়ে বাই তাও ॥। 


৯৭২০ 


ওগো আধার রাতির তারার সাথী 

সাথে তোমার লও মোরে লও ॥। 

দরদী গো ঠাকুর ওগো। 

তোমার কথাই কও ওগো কও । 

বনে যখন নাই গে। বাহার গানে শুধু সাধন কাদার 
জীবন নদীর ছকৃুল আধার তরী আমার লও বয়ে লও ॥। 
ক্ষণে আসে কতই ছলে আধার মনের ভীতি 

হাত ধ'রে কি লবে না গো চোখের জলের গীতি ॥ 
বুকের ব্যথায় আছে শুধু ঝর৷ ফুলের দহন ধু ধু 

চরণ তলে দিতে তুলে ব্যথাই জানি বও ওগো! বও ॥॥ 
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১৪৯৪ 


বটের বাশী 


৯২২৯ 


তোমার গানের কমল ফুটলে। কি এ গগন তলে 


আমার মন যে বলে আমার মন যে বলে ॥ 
তোমার চরণ রাঙা রাঙালো কি হৃদয় দলে 
আমার মন যে বলে আমার মন যে বলে ॥ 
তারার ফুলে সারি সারি 

হৃদয় আমার নিল কাড়ি 

নিছুপ হাসির ছলে 

আমার মন যে বলে, আমার মন যে বলে ।। 
শাঙন মেঘের আঙন হেরি 

নয়ন আমার যায় না সরি" 

তাঁই তো৷ এমন নয়ন গলে 

আমার মন যে বলে, আমার মন যে বলে ॥ 


১২২ 
এই আবছ। ছোয়ায় কে ডেকে যায় নিতি 


গহন কোণে তাই তো। বোনে ছন্দ সুধা গীতি ॥ 


কোন বটের বাটে নুপুর শুনি 
গোপন ব্যথার সুরধূুনী নয়নে যায় তিতি ॥ 
অবশ আবেশ এ আকাশে কি কথা রয় জেগে 


কে যেন যায় কানে কানে প্রাণে প্রাণে ডেকে 


যখন আধার আকুল তিথি ॥ 


বটের বাশী ১৯৫ 


১২৩ 
আমি গাঁথি গানের মালা তোমার চরণ হবে আলা! 
তাই গাঁথি গানের মাল ॥। 
আমি গেছি গানে ভেসে 
দিনের আলোয় আলা ।। 
সন্ধামপি জ্বালি গেছে আধার ঘরের কালি 
দিছি গানের মণিমাল! 
গভীর রাতের ঘুমে 
গানের চুমে ছমে 
গেছে আমার বুকের জ্বাল ।। 
শিশির ঝরা পরাতে অরুণ চরণ পাতে 
আমার শেষের গানের পালা ।। 


সস 


করুণা গঙ্গা উছসি এসেছ হরির চরণ চুমি 

জীবন পদ্মে বিকশিল তাই স্বরগ পরশ মণি ॥ 
জ্ঞান বিজ্ঞানে অভেদ হয়েছ কালিকার কৃপা ল"ভি 
বিশ্ব দেউলে বস্তি জ্বেলেছ জ্বলেছ আপনি তুমি ॥ 
বিশাল বিশ্ব পেয়েছে তোমায় নিশ্ব পেয়েছে চুপে 
তুঙ্গ তুষারে শিব সুন্দর জেগেছ আপন রূপে ॥ 
অরূপের রূপ জাগায়েছ প্রভু রাঙায়েছ দেবসভূমী ॥| 


২৫ 


ঠাকুর তুমি মাটার ঠাকুর নও 
তাই তো আমার সাথে সাথে সাধ্ধী হোয়ে রও ॥। 


১৪৬ 


বটের বাঁশী 


আমার কাদায় কাদে 

আমার হাসায় হাসো 

আমায় নিতি ভালবেসে আপন করে লও ॥ 
তুমি আমার স্বপন সাথী 

তুমি আমার ব্যথার ব্যক্থী 

সারা রাতি আমার সাথে কতই কথা কও ।। 


১২৬ 


যদি চরণ রতন পেলি ও মন চরণ শরণ পেলি 

তবে থাকনা নয়ন মেলি ও মন দেখনা নয়ন মেলি ॥ 
যদি পেলি পারের দেখা 

তবে দাড়া দেখি একা 

পারের রেখ। থাকৃনা পড়ে চলরে বেলা বেলি ॥ 

এ আলোর দেশে হাসি 

এ আলোয় ভালবাসি 

এ আলোর ছুলাল “বটের বাসী” 

ও উদাসী, রয় যে বাহু মেলি ॥ 


১২৭ 

মতে পথে কাজ কি আছে নাম নিয়ে চল ভাই। 
নামের সাথে নামী বাধা ভূলিস্নেরে তাই ॥ 
নয়ন জলে হৃদয় দলে ক'রে দে তার ঠাই । 
আধার ভূবন আলোই হবে চরণ যদি পাই ।। 
নামের নাচন ভোরের হাওয়ায় 

নামের নাচন ভোরের আলায় 

নামের স্থরে ভ'রে আছে সারা ভুবনটাই ॥ 


বটের বাঁশী ১৯৭ 


সুধার ফেনায় ফেনায় ভ'রে সকল ক্ষুধা নেন হরে 
ওরে জীবন মরণ নাই ॥ 


১২৮ 

হরি রামকৃষ্ণ হরি 

এ নাম নিয়ে যাই গড়াগড়ি ।! 

এ রূপ আমার আখির আল। এ রূপ আমার মনের মালা 
এ ব্ধপের বাসরে সব রূপ যে পাঁশরি ॥ 

এ রূপ ফুটে রয় জলে থলে 

এ রূপ লুটে রয় গগন তলে 

হৃদয় দলে এ রূপ নিয়ে ভাই বাঁচি মরি ॥। 

এ বূপে রই ধ্যানে জ্ঞানে এ রূপে রই স্বপন কোণে 
লোকে লোকে স্থখে ছখে 

এ নাম দূপে পাই পারের কডি ॥। 


১২৯ 
(41057010” হইতে ) 

গাও প্রভুর জয়গান 

গাও প্রভুর জয়গান ॥ 

নাইকো। আশা রাজ্যেশ্বরে নাই ভরসা ছুখীর ঘরে 

কৃপাই যাদের করেনা গো ত্রাণ ॥ 

নিপীড়িতের হৃদয় হরি বিধান নিতি করেন হরি 

ক্ষুধায় আহার তিনিই যোগান 

রিক্ত জনের প্রাণ ॥। 

অন্ধজনের নয়ন খুলে পতিতেরে ধরেন তুলে 

সবহার] পায় ষে তারি দান ॥ 


১৯৮ বটের বাঁশী 
১৩০ 


(“0,980 17015 1127৮ এর অনুসরণে”) 
আলোয় আলোময় ভূমি হে এগিয়ে নিয়ে চলে! 

কৃপা তোমার সবখানি যে এগিয়ে নিয়ে চলো ॥ 

রাতের আধার ঘনিয়ে আসে 

পরবাসী পথের পাশে 

রইবো৷ কত বলো! এগিয়ে নিয়ে চলো! ॥ 

দ্বুরের দিশ! নাইব। মিলে 

এক পা ফেলার ঠইটি দিলে ॥ 

সেই তো৷ ভালে! ভালো (ঠাকুর ) এগিয়ে নিয়ে চলো ॥ 


ব্রততী 


এড়িয়ে গেলে জড়িয়ে ধরা হয় না! হয়েও হয় না 

ভুলিয়ে দিলে ভুলে যাওয়া যায় না ভুলেও ভোলা যায় ন! 
চোখের জলে গলিয়ে দিতে আপনি গ*লে যাই 

মনের কোনা ভরিয়ে নিতে মন যে মনে রয় না ॥ 

ব্যথায় নিঙড়ে সারা হিয়! ব্যথ। দেওয়৷ সয় ন। 

মনের মুকুল আকুল হয়েও 

ঝরতে ঝরা চায় না চেয়েও চায় না ॥ 


২ 
আমার ব্যথার প্রদীপ জ্বালবো 
যদি সাঝের তারায় জ্বলে 
স্মৃতির চিতায় জ্বলবে 
যদি জবলাই লাগে ভালো ॥ 
তোমার আধার ভাঙ্গা হাসি তাই ব্যথাই ভালবাসি 
তোমার চুপে চেয়ে থাকা তাই একাই থাকি ভালো । 
তোমায় ক্ষণে হারিয়ে যাওয়া 
তাই হারায় আমার পাওয়া 
তোমার আধার নিতি ভুলায় 
তাই ভুলে যে যাই আলো ॥ 


৩) 
এই অবেলায় 
আমার আখিত্র বাদল যায় ঝরে যায় ॥ 


ব্রততী 


চেয়ে সেই অচেনাঁয় 

সকল স্বপন যায় সরে যায় ॥। 
মুক হ'য়ে যায় মুখর বাণী 
বুক ভ'রে রয় জানা জানি 
তারি খানিক দিব বা কায়।। 


৪ 

সেদিন আর নাই গো নাই 
এবার তবে যাই গো যাই 
হাঁসি আজ অশ্রুভারে 

ভেঙ্গে পড়ে হৃদয় দ্বারে 

শরতের শিশির ভেজা 

লিখন লিখা সারা আকাশটা ই ॥ 
তোমার স্থুরে সুর মিলাতে 

স্ব হারাযে যায় এড়াতে 

বেলা যায় অবেলাতে 

তারে হয় না বলা আমার কথাটাই || 


৬০ ০ কোজাগরী 


হন £ 
০ ] 


১৯৪২ 


৫ 
তুমি আলো আমি কালো 
তোমার মোহন রূপে আমার আধার জ্বালো ॥ 
ক্ষণের পরশ লাগি রঙ্গীন হয়ে জাগি 
অথৈ ব্যথার সুধা আমার বুকে ঢালো ॥ 
সীঝের কোলে ব্যথায় গ'লে 


' যখন যাবো চলে 


আমার সাথে সাথে রবে রবে বলো ॥। 


ব্রততী ২০৬ 
তি 
আমার কাটার ফুলে 
তুমি হবে গোলাপিয়া 
তোমার আলোর লীলায় যদি লও চুমিয়া ॥ 
আমার শিথিল দলে তুমি বাজিবে ব'লে 
মোর সকল হিয়া আমি দিই মেলিয়া ॥ 
চির বিরহী হিয়া ক্ষণের পরশ নিয়। 


অলখ ঝোরায় নিতি মরে ঝুরিয়া || 
১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪২ 


হ 
কামনায় রাঙা আমি শতদল 
ব্যথার শিশিরে ভর! হিয়া তল 
ছুলি ভোরের দোলে আখি অধীরে মেলে 
কার অচাঁওয়! রাখি রাঙীয় আমারি আচল ॥ 
মেলি আকুল দিঠি আমি আপনি লুট 
তারি আলোর মুঠি মোরে করে গে। উতল ॥| 
ওরা মে 


রি 
এ আকাশ ভরা কালো 

এই তো! আমার আলো ॥ 

তারায় তারায় আলো আধি 

নাই বা নয়ন দিল বাধি 

এঁ নিতল অতল বুকের তলের 

সব জুড়ায় যদি সেই তো! ভালো ॥ 
ক্ষণের গাথা ক মালা সেও. তো! আমার বুকের জ্বাঝা 
উদ্দাসী এ বশীর ডাকে নয়ন করে ছল ছল ॥ 


২০৪ ব্রত 
সাঝে ঝরা এ ক্লাস্ত ফুলে 
স্ববাস কাদায় যাও বা ভূলে 
তাই এই অকুলে বিছাই আমার দুখ আচল 


৪১ 
আমার ভুবন ভবন ভরিয়া 
রামকৃঞ্জে রেখেছি ধরিয়া 
আপন বলিতে এ তিন ভুবনে কেহ নাই বিনা কালিয়। 
কেহ তো নাই, রামকৃষ্ণ বিনা কেহ তো নাই, আপন করিতে 
আপনা হরিতে কেহ নাই নিতে ধরিয়। । 


রাখি অঙ্গের ছুকুলে ছুলিয়ে 

থাকি শ্যামল চন্দনে ডুবিয়ে 

শত সোহাগ স্বপনে অকিয়া 
জ্বদয়ে বাহিরে আনজন বলে কেহত নাহিরে 
তাই সোহাগে রহিগো গলিরা । 


সে যে লীলার বিথারে বিহরে 
বিজ্রীর বুকে শিহারে 

ওগে। পাশরিতে নাহি পাশরে 
আপনি আপন করিয়া 

আমীর নীল মানিক ক্ষণিকে ভুলায়ে কোথায় 
যায়গে ভুলিয়া । চির উধাও হয়ে রয় সে 
ধন ধরিতে অধরা হইয়া । 


নি 


সেই আলোর কমল লাগিয়' 
কাটা হয়ে রই জাগিয়! 
তারে ব্যথা দিতে উঠি ব্যথিয়া 
ব্যথার কমলে ফুটাতে নিতলে কাটা হয়ে লই গাথিয়া 


ব্রতইী ৮ ২০৫ 
ব্যথার কাটার ফুটাতে চরণে ফুল হায়ে রব ফুটিয়। 


সেই বেদন ঘন বরাণে 
রাখি মরম করিয়া মরমে 
সব বাথার স্বপনে গড়িয়া 
চির নিরজনে আনমনা মনে গড়ি বেদন ঘন করিয়। 
স্বপন ধনে আপন করিতে গড়ি গো স্বপন ছানিয়া । 
আকি নয়নের নীল কাজলে 
রাখি গগনের ঘন বাদলে 
( আমার ) চল আচলে 
জল ছলে রাখি ভরিয়া 
ছল করা সেই উছল বরণে রাখি আমার আচলে 
খচিয়।, সেই উছল কাজল মোর আখির বাদল 
বেদনে বেদান মিলিয়। | 
যাই ছ7ল ওর পালে এডায়ে 
চরণ চরণে ধাই জড়ায়ে জড়ায়ে 
বাকা বাঁকা নুপুর নিকণে বাজিতে 
রই জীবানে মরণ হারিয়া 
রামকৃষ্ণ কথা রয় নৃপুরে গাথা মোর অগাধ 
বাথ দিব ধরিয়া, সেই রাতুল চরণ চুমিয়া ॥। 


১০ 
তামার চরণ ধূলার তলে 

আমি লুটাযে রহিব নয়ন জলে | 

তোমার পথ তরুর ছায়ে জীবন দিব গে বিছায়ে 
দূর দখিনার বায়ে ছুয়ে ষেও পলে পলে ॥ 

ঝর। শেফালীর ব্যথা যদি যুছেদেয় নীরবতা 
তবে.বুঁকে তুলিও বারেক. ছলে-।!-. 


১০(ক) 
নিভায়েছি দীপ আচল বায়ে 
বিভ্ায়েছি মন নীপ নিছায়ে 
মেঘের স্বপনে অনিদ নয়নে 
বাদল ধারা ঝরানো বায়ে ॥। 
উত্তল। তিথি হারানো বীথি 
ঝিল্লি ঝংকৃত মনের গীতি 
ক্ষণের ভূলে যায় হারায়ে ॥ 


১১ 
বাথ! যদি দিলে প্রত দাও আরো! আরো আরো ॥ 
হৃদয় গাগরী আজি হোক তবে ভরো। ভরো ॥ 
হাঁস হোক ক্রন্দসী দুখ নিশিতে 
স্থধ! মন্থন বিষ প্রিয় হ'তে প্রিয়তরো। ॥ 


৯২ 


আমি আর হাসবোনা গো হাসবোন। 

আর কান্না হাসি হাসবোনা || 

এই মরণ কালো আধার লীলায় 

ভাসবান। গো ভাসবোনা ॥| 

কান্না হাসির মেলায় ভূলে রই সে সারা বেলা 

তোমার এই হেল! ফেলায় থাকবোন। গে থাকবোনা ॥ 
মার বুকের ব্যথায় হাসো তাই কি ভালবাসো 

ব্যথায় নিঙড়ে সারা হিয়' 

তোমায় ছাড়বোনা গো ছাড়বোনা ॥ 


ব্রততী ২*৭ 
১৩ 
তোমার গোপন বাণী 
আমার বুকের পাতায় নিলে আনি ॥ 
মেলেছিন্ু অধীর হিয়া তোমার পথ চাহিয়া 
আলোর রথ বাহিয়া আসবে তুমি জানি জানি ॥ 
আপনি যখন নিলে মোরে 
আপন হাতে হাতটি ধ'রে 
জীবন আমার গেল ভরে শেষের রেখা দিলাম টানি | 


১৪ 


ওগে। হারা মনের হারা মানিক 

তোমার এড়িয়ে যাওয়া! ছল 

আমার চোখ ভরা এই জল ॥ 

আমার কানা! হাসির নীচে 

তোমার ব্যথার বাধন কি যে 

পাইনে যে তার তল ওগো ব্যথার শতদল || 
তোমার অরুণিমার হাসি 

সে যে আমার বেদন বাঁশী 

তোমার রাতের প্রদীপ ঘিরে 

আমি জাগি ব্যথার মীড়ে 

ভীরু তারার ছুখে তোমায় রাখি গোপন বুকে 


আমার নিবিড় বুকে তোমায় হারাই কেবল ॥ 
125.2,42 


১৫ 


গোপন বুকের ঠাকুর তুমি তুমিই আমার হরি 
ফুগে যুগে আমায় তুমি ষাঁওনি পাশরি । 


ত্রততী 


তোমার সুধা মায়ের বুকে 

তোমার ব্যথা স্থখে হখে 

সকাল সাঝে রয়েছ যে বুকেতে ধরি ॥ 
তুমি আমার সকল কথায় 

তুমিই আমার আলো আধায় 

মরা বাঁচায় তোমায় যেন না রই বিসরি ॥ 


১৬ 
এ ভর। বাদরে মায়েরি আদরে 
ভিজে যে যায় আখির কোল 
ভয়ে ডরে হিয়া কীপে থর থারে 
কেমনে ভুলিব মায়ের দোল ॥ 
নিবু নিবু করে কোণের দীপ ফোটেনিক বনে কুন্দ নীপ 
বাজিছে গগনে বাজের বোল ॥ 
বিরামহীন বিজলি আঁক। পথিক হিয়। কাদিছে একা 
সজল হাওয়া দেয় যে দোল ॥। 


সপ্তমী রাত্রি 


১৩৪৯ 


১৭ 

এই শুরা! রাতের ছায়ায় 

আমার মন যেন গো হারায় 

নবমীর চন্দ্র লেখা কেদে যে শুধুই কীদায় 

ব্যথায় নিঙরে সারা হিয়া চোখের কোনে দেয় আঁকিয়! 
কার স্মৃতির লেখা কাণায় কাণায় ॥ 

বাশীতে নিখাদ ভরে ভরা নদীর চরে 

পড়ে কি রইবো ওম বিদায় কাদায় ॥ 


মছানবমী 


ব্রততী ২০৯ 


১৮ 
এমন সাঁঝের বেলা 
তোমার সাথে চলে আমার লুকোচুরি খেলা 
আমি ছায়ার মত তোমার শুধুই ঢুঁরি 
তোমার আলোর রেখা বুকে লব ধরি 
একেলা একেলা ॥ 
কভু তোমার ছোয়ায় আমার কাদন ঘনায় 
কভু হেলায় ফেলায় ঝরে পড়ে অশ্রু মালা ॥| 
(প্রথম লিখন) 


১৯ 
শুধু চোখের জলে ধুইয়ে চরণ ছুটি 

যদি এলে আমার সকল আড়াল ট্রটি || 

আমার সারা দিনের ভুলে 

ওকুল চেয়ে কত রই একুলে 

একুল ওকুল ছৃকৃল হারাই বাড়িয়ে ব্যাকুল মুঠি || 
একুলে রই ওকুল ভূলায় 

ওকুলে চাই একুল ছুলায় 

ছকৃলের এই দোছুল দোলে মরি মাথা কুটি ॥ 


১৩ 
অবেলায় জ্বেলেছি দীপ আর্গাথা হল মালা 
বেলা যে গেল চলে নিয়ে এই পুজার থালা! ॥। 
সবারে এড়াতে চেয়ে 
তোমারে যায়না পাওয়। 
ছয়ারের ধারে এসে 


কেন এই পিছে চাওয়া! । 
১৪ 


২০ 


ব্রততী 


যদি লও নিজেই যেচে সফল হবে সে যে 
চোখের জলে মেজে আধার হবে আল। ॥ 


২৯ 


ক্রাস্ত দিনের শেষে 

যদি ক্ষণেক দাড়াও হেসে 

তোমার সন্ধ্যা মণির মালায় 

যদি বারেক জড়াও হেসে ॥ 

পথের ধূসর ধুলায় আমার সকল দেহ ভরায় 
তোমার স্থরধুনীর ধারায় 

যাক সকল গ্লানি ভেসে ॥ 

আমার ক্ষণের ভুলগুলি ফুলের মত ছলি 
তোমার চরণ ধুলায় 

যদি ধুলার মত মেশে | 

€বাতিকাবের পথে) 


স্‌ 


বোঁঝা আমার বোঝাই হলো হল না ঘর ভরা 
পথের ধারে পড়ল ভেঙ্গে আশার পশর। ॥। 

সাঁঝের কোলে দেখি ফিরে 

আধাঁর এল ছুকুল ঘিরে 

ব্যথার মীডে হয় ঘে শুধুই ভাঙ্গা আর গড়া ॥ 
বাকা চাদের করুণ হাসি 

ফুটে ওঠে তারার রাশি 

ঘরের বাঁশী ডেকে ডেকে পায়না যে আজ সাড়া ।। 
(বাতিকাব___ভাঁজা গাড়ী) 


ব্রততী ২৯১ 


২৩ 
দিক রথচক্রের ঘর্থরে শুনি 
( শুনি) রামকৃষ্ণ নাম । 
ঘন শাওন মম্নরে বাজে রামকৃষ্ণ নাম ॥। 
দিকে দিকের পুলকে বিজুলির ঝলকে 
হেরি রামকুষ্চ কান ॥| 
তরঙ্গে তরঙ্গ তোলে রামকুষ্চ বোলে 
দোলে রামকৃষ্ণ ঠাম || 


বথঘাআর দিন 
১৬৯৪৩ 


২৪ 

এই আলো ছায়ায় তোমার পরশ পাওয়া 
ঝিকিমিকি রচায় বুঝি এড়িয়ে যাওয়া ॥। 
ভোরের স্থরে ঘদি মরি ঝুরে 

পুরবীর মীড়ে কেন রবে দূরে ॥ 

তোমার খেয়ার ধারে আসি বারে বারে 
কেন এমন ক'রে দাও চির চাওয়া || 
তোমার আ্লার বাঁশী আমার বেদন হাসি 
তোমার দখিন হাওয়ায় ছুখের তরী বাওয়া ॥ 


ক €৫ 
অস্ত রবির শেষ খেয়াতে জীবন নদীর পারে 
চলার পথে থমকে থেকে দেখি বারে বারে ॥ 
অশ্রু গহন পিছন টানে 
জাধার ডাকে সুমুখ পানে. 
কে বা জানে কারে চেয়ে মানা মানে না রে ॥ 


২১২ ব্রতত 


বালুচরের খেল। ঘরে 

খনেক ভাঙ্গে খনেক গড়ে 

তারি তরে রইবো। কত চলাচলের ধারে ॥ 
(বাতিকার নদীর চবে) 


২৬ 


বেদন গাগরি করো পুর্ণ তরো 

নয়ন নীরে হোক ভরে! ভরো ॥ 

আলোর তৃষায় হোক আধার নিশা 
দিশাহারা পাখীটীরে নীড় বিরাগী করো ॥ 
তোনার উধাঁও ডাকে 

যে কুস্থম জাগে মনের শাখে 

তারে চরণে বরো।। 


১৩৭৪৩ 


২৭ 


বেদনার মালাখাঁনি 
চঞ্চল পবনে 
আশখি ভরা শাওনে 

দিব আনি ॥| 
ঝর ঝর ঝঙ্কৃত তন্তু মন নন্দিত 
স্থখ শহ্কিত বন বনানী 

করে কানাকাঁনি | 

মার কোোনের কথা তব বনের ব্যথা 
তারে গেঁথেছি আমি দিয়ে সবখানি ॥। 


১৪৭৪৩ 


ভ্রততী ২১৩ 
সা 

রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় হে ।। 
শুভদে বরদে, জয় জয় সারদে ॥ 
ভব ভয়বারিণী জয় ভবতারিণী 
দ্রবময়ী ব্রহ্মবারি, জয় গঙ্গামায়ী হে ॥ 
পঞ্চবট তট জয় অনুরাগ রজ জয় 
কাশীপুর মহাশ্রয়, মহাধাম জয় হে ॥| 
জয় বিবেকবাণী জয় জয় অভেদজ্ভীনী জয় 
কথাম্বত কথা জয়, সবধমময় হে ।। 
ভাগবত ভক্ত জয় রামকৃঞ্জলোক জয় 
শরণাগতি ভক্তি জয়, মহানাম জয় হে ।। 


ঞ ৮ 


স্১ ৪৯ 


আমার বাথার মাণিকে গেঁথেছি আজ 

চোখের জলে দিতে চরণ তলে 

যদি নাও তুলে নাও বুকে সবি ব্যথা যায় যে চুকে 
মরণ স্থধ। অমর হবে এ চরণের দলে ॥। 

ঝরা ফুলের মেল! সে কি শুধুই হেলা ফেলা 

সব হারানোর পালায় 

তুমি হারাওনি ত' কোন ছলে ॥ 


৬০ 


আমার বেলা শেষের গানে 

শুধু পথের কথাই আনে 

ভাঙা পথে রাঙা আলো ব্যথায় শুধু হানে 

যদি ক্ষণেক পথে থামি অবুঝ হয়ে ভাজি 
তোমার করুণ নয়ন হেনো বারেক আমার পানে 


২১টি 


ব্রততী 
যদি থাক সাথে সাথে ধরো দুটি হাতে 
যেন ভীরু নয়ন পাতে 
পাই সকল দিকে সকল খানে ॥। 

৩১ 

ওগো অফুট আলোর রাতি 
আমি যুগে যুগে জাগা সাথী 
ওই আপন হারান স্তৃধায় নিতি দিন রই মাতি ॥ 
যবে মেঘ হয়ে যাই আশে 
তুমি বাধো ছুটি বাহু পাঁশে 
মিটিমিটি তারা চোখে 
তব চুমা লই আখি পাতি || 
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৩). 
আমি দিকহার। ছোট পাখী 
স্াঝের আধারে চুপে চুপে বুকে ডাকি 
অথৈ তারার তরে মোর মন নাহি মরমরে 
দূর শিউলি ঝরানো বনে ঝরে নাই স্থুর রাখী 
শত টাদের সোহাগ সাধি আমি বনে বনে নাহি কাদি 
নীল নীলিমের তলে নাই আমার গানের সাকী ॥ 


৩৩ 
নীরব নিথর নিজন রাতি 
নিবাঁনো! প্রদীপ জাগার সাথী 
জোছনা রেণু কণা ব্যথায় রহে বোনা 


আখির কোণে ভাই মুকুতা পাতি 


ঝা] বলা যত কথা না গলা যত ব্যথা 
ছায়া নীলে মিলে তাঁই মাল্সাতে গাখি |! 


ব্রততী ২১ 


এ স্সিগ্ধ সমুজ্জল শাস্ত নীলে 

দূর অসীমায় সীমা যে মিলে 

বেতস বনে কোন নিঝুম ঘুমে 
আলোর ছায়ায় নিচুপে চুমে 

কোন বনের বাণী মম মন রাঙিলে ॥ 
আলে আবেশে নিথর আখি 
নীলার কাজল নিলাজে মাখি 

কার সোহাগ রাখা 

মোর বুকেতে দিলে ॥ 


৩৭ 
&াদের ছোয়ায় আমার গাঙ্গে উজান দিলো গো 
নয়ন কমল আনন্দ গান তাই তে। তুলিলো 
কাদন আমার বেদন আমার 
আমার বুকের পাষাণ ভার 
বুকের হারে তাই তো ছলি গো 
স্বপন স্ুধায় ফেনিয়ে ওঠা 
অলখ লীলায় শিউরে ফোটা। 
' লীলার কমল তাইতে ফুটিলো ॥৷ 


৩৫ 
লয়নে আজ সোনার কাজল কে জড়ালো রে 
পাগল হিয়ার মনের আগল গেল যে পাড়ে | 
নিঝুম হয়ে রয় ঘুমে তারি মরণ আখি চুমে 
অমর ছোয়ান কে লাগালো রে. ॥ ্‌ 
অফুট কলির কাণে কাণে ফোটার কথা যে জুন আনে 
দিকে দিক্.সকল খানে সে-ঈাড়ালো রে ॥ 


২১৬ 


ব্রতততী 


৩৬ 

দিয়ে চুপে চুপে চুমা 

সাঝের আধার বার বার বলে ঘ্বুমা ঘুমা ॥ 

ছায়া চোখে ঝিকিমিকি নীরবে নিভৃতে ডাকি 
বলে জাগি আমি জাগি জাগো গো অসীম ॥ 

বন মরমরে জাগে ভাষা থেমে যাওয়া কত আশা! 
একি আলো ছায়া ছোঁয়া, মরণে রণন বোনা ॥ 


৩৭ 
এই ব্যাকুল বসস্তে 

অগ্নি বীণার মন্ত্রে 

চাই তোমার আশীষ দান 
গাই রামকৃষ্ণ নাম ॥। 


যদি সকল মুকুল যায় ঝরে যায় 

নয়ন ছুটি রয় ভরে রয় 

বুকে যেন পাই ভরে পাই তোমার মোহন ঠাম ॥ 
এই শ্টামল নিছায়ে বকুল আচল বিছায়ে 

দূর দখিনার বায়ে দাও মুতে অমৃত দান ॥ 


৩৮ 


আজি চক্দ্রিম রাতি 

কোথা ভঙ্গিম সাথী 

কোথা মঞ্জীর রুনু রুনু ॥ 

যুখী জাতির আখি রয়েছে জাগি 
কোথা কীচক বনের বেণু ॥। 

কোথা দখিনার দানে ফুলরেণু আনে 
কোথা গোপন প্রাণের কানু ।। 


ব্রততী ২১৭ 


কোথা সারদা পীতম অলখ চরণ 
মাখে জোছনা ঝিকিমিকি রেণু ॥। 
৩৯১ 
আমি হেলা ফেলার ফুল 
আপন মনে এই নিজনে 
ছুলি গো দোতুল ॥| 
আধো ফোটা নয়ন কোণে 
শিশির ফোটা ব্যথাই বোনে 
মনের কোণে হই যে গো আকুল ॥ 
ছোয়ার ছলে গেলে ভুলে 
অফুট কাটার কুঁড়ি ব'লে 
তবে তোমার পথের ধুলে করগো আছল ॥| 
12. ৪. 43 
্ 
চাদের আলোয় কালে কালে 
আমার বুকে কে বুলালো ॥ 
হাঁসির সুরে নয়ন ঝুরে 
কে মিলালো বলো বলো ॥ 
পেয়ে হারাই তাইতো খুঁজি 
বারে বারে নয়ন মুছি 
তাওতো আখি ছলে। ছলো ॥ 


৪১ 

একি শিশির দেখি নয়নে আকা। 

কোন ব্যথার সোনায় নিশি যে ছিল জাগা || 

না বলা যত কথা অবুঝ হ'লো। কি তা 

আজ তাই ভোরের চুমায় হাসিতে হয় যে কাদ। ॥ 


২১৮ 


ব্রততী 


জাগরণের নিবিড় দুখে আলো! ছায়ার ছন্দ স্থুখে 


ব্যথার বুকে, পীতমে কি পাবে একা ॥ 
৯ই ভাদ্র 


৬৩৫ 
4১ 
আলো ছায়ার ছন্দে বেদান আনান্দে 
কীপি ভীরু শেফালি || 
ধরা নন্দান আলো চন্দানে 
ফুল ঝুলনে ছল মিতালী ॥। 
হাঁসি অশ্রু সারে আলো মর মরে 
আখি শিশির ধারে জাগে ছুখ দীপালী ॥ 


তব খেয়াল খেলা মম ঝরার পালা 


ওগো নিঠুর মধুর তবু যেও গো দলি ॥| 
৮ আশ্বিন, ১৩৫০ 
একাদশী শনিবার 


৮১৩) 

আজি আলো ছায়ায় ফুল মালা গাঁথি 
হ'ল গোলাপিয়া মোর ব্যথার রাতি || 

শিশির ধোয়া নত শতদলে 

কার চরণ রেখা মরি ছলছলে 
তারি রূপ কাজলে মোর উছল বাতি ॥ 
স্থরের স্থুরধুনী গাহে আগমনী 
ওগো! মা জননী, রই আখি পাতি || 


ৃ ৪8 
আধো খসা এই ধূলার ফুলে -. 
গোধুলী ক্ষণে তুমি নোবে কি তুলে! 


ব্রতী. ২৯৯ 


দিয়ে ভোরের চুমা শিশির সোনা 

বুকের কোণায় স্থধা যে খুলে ॥। 

দখিনার দোল করেছে নিটোল 

মোর সীঝের কপোল বুঝি রাঙিলে ভুলে ॥ 


শ৫ 
বিছায়ে দিয়েছি এই শিথিল কায় 
তব গোধূলি ছায় ।। 
প্রভাতের গোলা পিয়া মুছে ষাঁক একেবারে 
ব্যথার পাপিয়া মরমিয়া কি সে চায় ।। 
স্বপনের রাকা চাঁদে চির বাধা নাহি বাঁধে ,, 
হাসি কাদা যদি জাগে জাগায়োনা ঝরার ক্টাপায় ॥ 


এত 
প্রাণের ঠাকুর গানের ঠাকুর 
( আমার ) ধ্যানের ঠাকুর তুমিই হে 
আখির মুকুর তোমার তরে 
তাইতো! আখি যায় ভিজে || 
তূমি আমার বুকের বাথা 
তূমি আমার ছুখের মাধ 
তৃমি বাঁধা আমিও বাঁধা বাধন তুমি নিলে নিজে ॥ 
পরশ রসে দীও গলায়ে সকল কাজে রও জড়ায়ে 
সব ভরায়ে রও হে ঠাকুর 
ঠাকুর তুমি নও মিছে ॥ 


৪৭... ৃ 
বাবার বেলায় জানাই নতি তোমার চরণ পরে ॥ 


২২, 


ব্রততী 


ভালবেসে দিও ভ'রে আমার দিন রাতি 
সকল কাজে থেকো প্রভু 

আমার সাথের সাথী । 
সন্ধ্যামণির হাসি লুটি 
জীবন আমার উঠক ফুটি 

ছুটির শেষে বাহুর মুঠি তুমি নিও ধ'রে ॥ 

৪৮ 

মেঘ মঞ্জিরে রিমঝিম বাজে বাঁজে বাজে 
নীল অস্বর সাজে 
কে আসে কে আসে কে যেন আসে।। 
কেতকীর বুক জুড়ে কার কালো ছায়া ঝুরু ঝুরে 
পথহারা পথ জুড়ে 
কার চকিত চাহনি যেন ভাসে ॥ 
অথৈ ব্যথার বুকে দোছুলি 
নয়নে একেছে ছায়। গোধূলি 

চলিতে অচল করে পিয়াসে ॥। 
মন্দার 

৪৯ 

মোর ধ্যান স্থন্দর রাতে 
তুমি বসিও নয়ন পাতে 
উধাও নীলের কম্পনে হাঁসিও তারার সাথে ॥। 
যদি কোণের প্রদীপ বোনে ছুরাশার বাণী মনে 
দখিনার দূর বাসে 

হারাতে বনে বনে । 
সীমার বাধনে অসীমায় 
আলেয়ার মত পেতে চায় 
সব ছখ তায় সব দায় আপন করিও আপনাতে । 


ব্রততী ২২১ 


৫৩ 
বুকের পাতায় লিখন দিলাম আঁকি 
চোখের জলে রাখবনা আর বাকী 
ঝরা ফুলের পাতায় পাতায় গন্ধ সুধা বৃথায় জড়ায় 
হয়ত ছিন্ন বুকের বীণায় রাখবে তারে ঢাকি ॥ 
যাবে এদিন যাবে জানি ফুরাবে এ কানাকানি 
সাঁঝের সোনায় রাডবে না হায় যাত্রা, পথের রাখী ॥ 


৫১ 

এই ধুসর ধুলার মাঝে 

রই ঝর! কেতকীর লাজে 

এ উধাও নীলের ভাকে বুকে একি কাপন লাগে 
সব থুয়ে এই আধার ভূঁয়ে যাবার কথাই সাজে 
নিবু নিবু এই দীপের শিখায় 

আমার বুকে মিছেই লিখা 


চক্সলেখার এ যে বাণী ফুটেও ফোটে না যে ॥ 
২৯শে বৈশাখ ১৩৫০ 


৫২ 
ছায়া ছন্দে গানে ও গন্ধে 
মহানন্দে 
কার উধাও সুরে দূর স্ুদূরে বন্বে । 
দূর দখিনার দিশা না পায় 
চজ্ধ লেখায় ছায়ায় মায়ায় 
সেই তো হারায় বিশ্ব সুরের রক্তে 
পুলক আকুল হৃদিতালে 
অশ্রু শাওনে দলমলে 
তাই গোপনে তন্ুমন ক্রন্দে 


সৎ 


স্রততী 


৫৩ 

কাতর কপোতি আজ মেলেছে ভান! 

কোন অজানার তরে নাই তে। জানা ॥ 

গুরু গুরু ছন্দে বেদন আনন্দে 

মনে মনে বনে বনে নাই তো মানা ॥ 
কেতকীর বুক জুড়ে হাসিতে মরে গো ঝুরে 
দূরে দূরে সুরে স্থরে সাধা বেদনা ॥ 


প্রথম বর্ষা 


৫ 
এই আলো ছায়ার খেলা 
ক্মামার মনকে যে দেয় দোলা ।। 
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে 


ব্ডের পলে রড যে জম 


ঝিরি ঝিরি ধীরি ধীরি পূব হাওয়াতে মেলা ॥ 
রামধন্ুতে রড ধরেছে 

মেঘ সায়রে ঝড় ছালেছে 

তাই ভেসেছে অকুলের এই ভেল। ॥ 


৫ ৫ 
স্বপন সাঁয়র মথি এস মরণ মধুর শ্যাম 
এস আধার জাগানিয়া গোপন প্রাণারাম ॥। 
এস যুগের ছুখ ভোলা ফাগুন ফুলে দোলা 
আধে! ভোলা চঞ্চল অভিরাম 
চির চঞ্চল অভিরাম ॥॥ ..-- 
ঠুমক নট পায়ে ব্যথা কদম্ব ঘন ছায়ে 
চির কিশোর লীলার ঠাম ॥। 


ব্রতী ২২৬ 
৫৬ | ্‌ 
কুঁড়ির বুকে প্রকাশ মুখে 
জেগে যে রয় সুবাস সুখে 
বিশ্বমনে যাঁর মিতালি নি-স্বরূপে দিল ঢালি 
যুগে যুগে সেই অরূপে 
আবাহনী জানাই চুপে 


জাগাই তারে সকল ছুখে সবার বুকে । 
১২ই ফাল্ধন 
বামকৃষণ [দ্বিতীয়া 


৫৭ 

আমারে নিম্ব করে 

এস আজ বিশ্ব ভরে 

যেথা এ ফুলের সাজি আলোর স্থুরে ওঠে সাজি 
নবীন তৃণদলে শিশিরে ঝরঝরে 

ধূসরি ধরার ধুলি চপলি যেও দলি 

অবশে আপন করা 

ঝর] এই পাতার পরে ॥ 


৫৮ 

অলখ হলেও নহ অলখিত হে চির কিশোর ॥| 
হাসিতে ভেসেছ বাঁধনে বেঁধেছ 
ভাল যে বেসেছ তবু পড়নি ধূলার ভোর ॥ 
শত দীনের তরে ব্যথা এনেছিলে ভরে 
এ অফুট কুঁড়ির বাসে 
রও অলকায় চির বিভোর ॥ 

সনৎ শ্রান্ধবাসর তি ড 


২২৪ ব্রতী 
৫৯ 

গাঁথা গাথা গাথ! এ মালা 

ভোরের আলায় 

খুধায় ঢালা ঢাল! ঢাল। 

বরণ ডালা বুকের থালায় ॥ 

কল কাকলী বনের কোলে নদীর জলে পড়েছে ঢলে 

সোহাগ দোলে পোছুল দোলে 

বকুল বিছান দখিন। বায় || 

ক্ষণিক কাজরী কাজল হাসি 
: গ্রগন কোণে যায় যে ভাসি 

কার আসার বাণী ওঠে বেজে 

নীলিমা! আকা আঙন ছায় | 


৬০ 

এ বনের বাঁশী মনের মাঝে কে যেন বাজায় 

বাশীতে তার কি সুর বাজে কি তার ব্যথা জানি না,যে 
কে সে কেদে কাদায় ॥ 

ব্যথা! কি তার বেদন ভরে আকাশ ভেঙে গলে পড়ে 
বাউল বাতাস উদাস হয়ে 

ফিরে ফিরে যায় ॥ 

সে কি শুধু সুরের মায়! কালে। রূপের আলোছায়! 
নিকটে দূর অরূপে রূপ আমার আঙিনায় ॥ 


৬১ 

মেঘেলা অখি পাতি 

তুমি জেগে রও অমা সাথী ॥ 

মাধবী শিহরণে উতলা পবনে আনমনে 
তুমি শ্রাবণ মনের রাতি ॥ 


ব্রষ্ডতী '. ২২৫ 


মোর তৃষিত চকিত চোখে ঝুরু ঝুরু ছখ বাতি 
ফিরে ফিরে বুঝি বুকে ফিরে আসা 
কার বঙ্কিম মধু কাতি ॥ 


৬২ 
মেঘ ভাঙ্গা এই আলো 

তোমার আখি কাজল কালো 

রঙিন চাদের মায়ায় একটি তারার ব্যথায় 

এ শাপল। ফোটা পায়ে আমি করব ঢল ঢল ॥ 

মেঘ বলাকার ছায়ে যদি স্বপন আনে বয়ে 

ছোয়ায় রাঙবে পায়ে পায়ে আমার বুকের শতদল ॥। 
এই অলখ চুমায় মাতি আমি রহি নয়ন পাতি 
ওগো রূপ নগরের সাথী 

তোমার মৌন কথাই ভালো! || 


৬৩ 
মোর মৌন নিবেদন বেদন বন্দন 
লহ লহ এ সাঝে॥ 
তোমার আলোর লতায় মোর ফোটার ব্যথায় 
সেজেও সাজে না যে ॥ 
মোর শুহ্য শাখে যদি ভুলেও জাগে 
বৃথ। অনুরাগে জাগ। 
মোরে লাজে গো লাজে ॥ 
নত নয়ন নীরে মম মরম মীড়ে 
চির শরণাগতি বেজেও বাজে না যে ।। 


৬৪ 
তারে জড়ায়েছি বুকে ব্যথার হারে 
অশ্রমে+তির সাঁতন্রী হত ঘারেছি চরণ ধাবে ।। 


১৫ 


২২৬ 


ক্রততী 


তে বেদন সাধা মোর চির শরণের রাধা! 
সি'খির শিথিল মৌরে আকি নয়নের পারাবারে ॥। 
মোর বঙ্কিম নীল অঙ্গে তারে রেখেছি অঙ্গে সঙ্গে 
বাঁক? নয়নের ভঙ্গে চিরসঙ্গী করেছি তারে ॥ 

সে যে আখির নীরব ভাষা 

সে যে হাসিতে অলখ আশা 

তবু চকিতে হারাই বারে বারে || 


৬৫ 


ক্্তান বিজ্ঞান দায়িনী 

নম সারে নম বরদে 

নম হৃদি শতদল হাসিনী ॥| 

জগতে জাগ্রত জ্যোতি অম্বত পথের গতি 
জয় ভারতী | 

আরতি তব বেদ বেদাস্তে দিগ দিগন্তে 
নিত্য চেতনে অবগাহিনী ॥ 


৬৩৬ 


এই দেহের কারাগারে 
আরো কত রইবি বসে 

বেঁধে নে তোর ব্যথার হারে 

সব বাধন হারা শ্যামল বাসে ॥ 
নয়নে যে তোর বয় যমুন। 

কার বাশীর নুরে নাই কি জান। 
মনে তোর নাই যে মানা 

তোর মনের কোণে দেখ কে হাসে 


ক্রতত্ী ২২৭ 


৬৭ 
দাও দেখা দাও কও কথা কও 
প্রাণের ঠাকুর কেন রও ছরে রও 
ব্যথার বেশে দাড়াবে এসে 
তাইতো ব্যথায় রইগো বসে 
বুকের আসন রেখেছি পেতে 
লও তুলে লও লও তুলে লও ॥ 
বুকের ঠাকুর ছখের ঠাকুর 
গোপন প্রাণে নহ তে ছুর 
বাশীতে ভাকি হাসিটি আকি 
সাথের সাথী হও ওগো হও ॥। 


৬৮ 

হরি রাম কৃষ্ণ হরি রাম কৃ 
হরি রাম কৃষ্ণ হরি রাম কৃষ্ং 
রামকৃষ্ণ হত্ি রামকৃঞ্চ হরি 
রামকৃঞ্চ হরি রামকৃঞ্চ হরি ॥ 
জলে রামকৃষ্ণ স্থলে রামকৃষঃ 
অনলে অনিলে রামকুষ্ ॥ 
ফুলে রামকৃষ্ণ ফলে রামকৃষ্ 

হৃদিদলে রামকৃ্ণ | 
জয় রামকৃষ্ণ তুহু রামকৃষ্ণ 
বক্ষ রামকৃষ্তখা মোক্ষ রামকৃষ ॥। 
রামকৃষ্ণ ধ্যান. রামকৃষ্ণ জ্ঞান 
বামকৃষ্ প্রাণ রামকৃষ্ণ মন ॥ 
রামকৃষ্ণ রতি রামকৃষ্ণ নতি ॥ 


2৩১৬৫ 


প্রাততী 


হরি রামকৃষ্ণ হরি" হরি রামকৃষ্ণ হরি 
জয় রামকুষ্চ জয় জয় রামকৃষ্ জয় || 
রামকৃষ্ণ মাত রামকুঞ্ণ পিতা 
রামকৃষ্ণ ধাত। রামকণ্ড ভ্রাতা ॥ 
রামকৃষ্ণ মুখে রামকুঞ্ণ বুকে 
রামকৃষ্ণ স্বখে রামকু্ণ হখে ॥ 
রামকৃষ্চ ক্ষুধা রামকৃষ্ণ সুধা 
রামকুঞ্চ দেহ রামকৃষ্জ নেহ | 
ভয়ে রামকৃষ্জ ভরে রামকৃষ্ণ 
লাজে রামকুষ্জ কাজে রামকৃষ্ণ ॥ 
রোগে রামকৃষ্ণ শোকে রামকৃ্: 
ভোগে রামকুষ্জ ত্যাগে রামকৃষ্ণ ॥ 
হেমে রামকৃষ্ণ প্রেমে রামকৃষ্ং 
নামে রামকৃষ্চ ধামে রামকুষ ॥ 
রামকৃষ্ণ শান্তি রামকঞ্চ কাস্তি 
রামকৃষ্ঙ ভ্রান্তি রামকৃষ্ণ ক্ষান্তি | 
রামকৃষ্ণ শুভং রামকৃষ্ণ শুভং 
রামকৃষ্ণ শুভং রামকুফ্ণ শুভং ॥ 


৬ 

ওগো আমার খেলার ঠাকুর 

খেলার ছলে নিও তুলে 
খেলায় যদি ভালবাসি 

ভালোবেসে খেলায় ভুলে ॥ 
উধাও নীলের কিরণ কী. নলীন দেহ আছে আকা! 
বুকের কোলে লুকিয়ে হাসো 

লুকোচুরীর এই অকুলে ॥ 


ব্রতর্ভী . ২২৯ 
চক্দ্রামণির সোহাগ টুটে ছুটে বেড়াও হাসি লুটে 


আমার ব্যাকুল বুকের কোলে 
ভুলের দোলে এস ছলে ॥ 


৭০ 
ওগো আমার কান্না হাসির ধন 
আমার কাদ] হাসার তলে কত থাকবে হে গোপন ॥ 
ব্যথার রেখা দিলে আকি তোমার সোহাগ বাঁধন রাখি 
ওগে। দহন লীলার নটরাজ 

আপন হতে করো আপন | 
স্মতির তীরে রয় যা পড়ি আপন করে নিও হি: 
দিশাহারা! পথিক চোখে 

( ধরো) শরণ সাথীর ব্যথার বরণ )। - 


৭১ 
ও তুই নাম গেয়ে যা নাম গেয়ে যা নাম গেয়ে যা জে 
তারে নাই বা পেলি রে ূ 
চোখের জলে হৃদয় দলে রাখ আসন মেলি রে ॥। 
বুকের ব্যথায় স্থুখের সাধায় 
রাখ নয়ন মেলি রে ॥। 
যদি বারেক এসে দাড়ায় হেসে 
তারে যাসনে ভুলি রে ॥। 
যদি ধরার ধুলায় মাণিক ফলায় 
নিস মাথায় তুলি রে ॥। 
রা. 
এই তাল দিঘির তলে 
নামের ধারা বদি চলে | 
এই মনের গহন জলে. শু তুই নাম নিয়ে চল চলে ॥ 


ইজ, 


ব্রতী - 
গোঁধুলীর রঙন মেলায় 
এই বাসা ভাঙ্গার গড়ন লীলায় 
পাষাণ হৃদয় যদি গলে ॥। 
বদি ঘনাঁয় মন ব্যথা যা তুই খুঁজিস হেথা হোথা 
মনের ভোলায় ভুলিসনেকো। কোন ছলে || 
৭৩) 
ওগো আকুল তারা! 
তোমার ব্যাকুল চোখে আমার ব্যথাই জাগে 
আমার পথিক আখি অন্থুরাগ বিরাগী 
চেয়ে চেয়েই থাকে ॥| 
আমার শুন্ত দিঠি তব হাসিটি লুটি 
এই অফুরান পথে দূর ইসারা আকে ॥ 


৭9 
মোর যমুশীয় 
তুমি ফুল ফুল ফুল 
আমার স্ুবে সুরে 
তুমি ফুটেছ আছুল ॥ 
এই ছায়া হিলোল এই ব্যথার কোল 
তোমায় হুলাবে দোছল || 
আমার অথৈ কালে। তোমার লীলার আলো 
সেই তো ভালো মোর মরণের তুল ॥| 
যমুনা, বাতিকার 


| রঃ নু ৭7৫ 
মতে পথে কাজ কি আছে 
নাম নিয়ে চল ভাই 
নামের সাথে নামী বাঁধা ভুলিসন1! রে তাই । 


চে খে 5 


'ব্রততী ২৩১ 


নয়ন জলে হৃদয় দলে করে দে তার ঠাই ॥। 
নামের নাচন ভোরের হাওয়ায় 
নামের নাচন ভোরের আলায় 
নামের স্থুরে সুরে ভরে আছে সারা ভুবনটাই ॥ 
স্বধার ফেনায় ফেনায় ভরে 
সকল ক্ষুধা নে না হরে 

ওরে জীবন মরণ নাই ॥ 


বাতিকার 
যহ্নার পথে 


৭৬ 


সকল কথ। থাকুক ঢাকা 
আমার কুঁড়ির পাতায় পাতার 
সকল ব্যথা থাকুক আকা! 
আমার আখির তারার তারায় 
ছখের নিশি জাঁগবো বসি 

ষ্দি জীবন তরী নাহি পারায় । 


৭ 
ওরে সন্ধ্যা শেষের বাদল 
তুই যে আমার ব্যথার কাজল । 
ওই মৌন সাঝে 
এই নীরব বীণায় যে গান বাজে 
সকল কাজে সকল লাজ উছল উতল ॥ 
মোর নয়ন নীলে এই বেদন মিলে 
ওই অতলে ফুটিল যে ৃ 
.. নত শাওন শতদল," 


২৩২ 


ব্রততী 


৭৮ 
বারে বারে হারাতে চাও 
তাও তো তোমার হার 
লুকাতে চাও তবু ধরা পড় হে আবার ॥। 
জীবন স্মৃতির তীর্থ তীরে 
বসাই তোমায় আখির নীরে 
বাউল বুকের হাসা কাদা হল আমার সার ॥ 
অম রাতির নেভ। প্রদীপ 
জ্বালতে গিয়ে হারাই নিরিখ 
এই হারার মাঝে দাও গো ধর! প্রিয় হে আমার ॥ 


৭9) 


আষাঢ় আধার ভরা সারাটি বেলা 

ডুবুড়ুবু করে মৌর সোনালী ভেলা ॥ 

পথ চাওয়া পড়ে আছে না জানা পথে 

সীমাহীন ডাক যেন আসে কোথা হতে 

এই অসীম সীমায় কত চলিবে খেলা ॥ 

কভু নিদালী ভূলায় কভু মিতালী ছলায় 

ঝরা শেফালী তলায় গোধূলি ধূলে নামে অবেলা ॥ 
৮৩ 

ও আমার আধার আলো ও আমার ধাঁধার কালো 

ও আমার অমাশশী ও আমার নীরব বাঁশী 

বেভুলেন্বাপাও.ভারুল। ॥ 

তোমার এ-স্বপন-সোনা আমার বিফল- বোনা 

মনের কোনায় তাও মিলালো ॥ 

আলেয়ার ক্ষণ ভোল। আমার এ ছুখ দোল! 

চোখের কোন ছল ছল ॥ 


৮৮১ 
ওরে পথের সাক্ষী 
আমারে নিবি কি ভাই 
তোর চলার পথে পথ চলিতে 
সেই অচিন পথের খোঁজ যেন পাই ॥। 
এ যেখানে রডীন আলো। 
চুপে আমায় বাসলো ভালো 
এই আধার কালোধষ জ্বালো। জ্বালে। 
সেই ভোরের শিখাই || রর 


৮ 
সোনার চাদের বাতি 
আজ শরতের মধু রাতি ॥। ূ 
বুকের প্রদীপ জ্বালি আরতির সাজলে। থালি 
নওল নটবর গদাধর সুন্দর. | 
বুকের আসন পাতি ॥| 
ফুলে ও গন্যে স্বরে ও ছন্দে 
পরমানন্দে 
দাও চরণ চমক পাতি ॥। 


৮৮৩) 
জেগেছ আমার মাঝে. ...- 
 হেগ্রদাধর. 
তবু তুমি কই. কই ॥। 
ক্ষণে জাগ। ক্ষণে ভাঙ্গা 
তবু নাহি জানি তোমা! ঘই.। 


২০৪ 


ব্রততী 
যুগে যুগে ধ্যান ধন ধরণীর বুকে দোলে 
বেদনের বেদীমূলে ভঙ্গিম মধু বোলে 
তবু তুমি দিশারী হবার 
মধুরে হেসে চেয়েছ কই ॥ 
দরদীর দীন বুকে করুণার গঙ্গা নামে 
পাষাণের কানায় কানায় মরণ ভীতি ভাঙে 
প্রলয় বটের পাতে হে তোমার 
জাগে মাভৈঃ জাগে মাভৈঃ 
জাগে মাভৈঃ ॥ 


৮৪ 
আমি হেনার মঞ্জরী 
আধার ঘরে একলা পড়ি 
মরি গো মরি ॥। 
তোমার অফুট আলোয় যদি বাসলে ভালো 
তবে যেওনা গে! যেওনা ধুলায় কালো করি ॥। 
তোমার সুরের সুধা আমার আকুল ক্ষুধা 
এই আবছ]1 ছো ওয়ায় বুক যায় কি ভরি | 


৮৫ 

শরত সোনায় মেঘের কোণায় 
কার সে হাসির দোল 

রামকৃষ্ণ বোল রামকৃষ্ণ বোল 
বাঁমষকুষ্ত বোল ।। 

কাশে কাশে বাসে াসে 

কচি ধানের নিমিল হাসে 
পাতা রে কার কোল ।। 


ব্রততী .. ২৩৬ 


আগের কথ পিছের ব্যথা 
ছড়িয়ে যা রয় হেথা হোথা 
ভোলরে ভোলা ভোল ।৷ 


৮৬ 
বনের পাখী 
মনের কোণে থাকি 
ব্যথার শ্রাবণ নয়ন কোণে আকি ॥ 
চেয়ে দেখি ঝরা ফুলের মাঝে 
আমার গানের কথা একটু কি আছে 
নীল আলোছায়া মাঝে হারিয়ে যাব নাকি ॥ 
বুকের প্রদীপ ছায়ার মায়৷ আকা 
নিবু নিবু একটু চেয়ে থাকা 


আখি জল মাখা মাখ। আরো কত বাকী || 


৮৭ 
তুমি উধাও নীলে শ্যামল মায়া 
আমি মাটির ছায়া 
তোমার আয়ত চাওয়া আমার খুলার কায়া | 
তোমার দরদী হিয়া বুক উপছে পড়ে 
আমার ভাঙ্গা ঘরে ছুখ গুমরি মরে 
মরণ ছাওয়ায় ॥ 
এস নিবিড় ব্যথায় এস বাহুর বাধায় 
এস জীবন ধারায় এস আপন হওয়া | 


৮৮. 
সরমে ভরমে আমি তোমারি 
এ রামকৃষ্ণ গী 


২৩৬ 


ব্রততী 


বুকের ব্যথায় তুমি আমারি 
এ রামকৃষ্ণ পী 
তু স্থখ ছুখকে দাতা সবকো ভ্রাতা পাত 
ম্যায় ন ন্যারী ॥। 
আলোর ছায়ায় অলখ মায়ায় 
তেরে অরূপ রূপ নিত স্ৃহায় 
আমার অশ্রু সোনায় মনের আধার কোণায় 
পনঘটকে তু প্রেম পনহারি ॥ 


৮৮৪১ 
ওগো নর নারায়ণ + 
এই স্পর্ণের কুঁড়ে আজি কর জুড়ে 

জানাই তোমার আবাহন ॥ 

অরুণ করুণ নয়ন কোণে 
পরসাদ ক্ষণে যদি লও মনে 
সোনা হয়ে যাবে এই ক্ষুদ কুড়া 
দীন বিহুরের আয়োজন ॥| 


। সত উদ্বোধন 


বিলকান্দি আশ্রম 


১৩ 
পাতিয়া পাতিয়া কান 
শুনি আকাশ আলোর গান 
জাগি জাগি আমি জাগি ॥ 
মেলিয়া নিথর আখি. দেখি ভোমায় স্থুরের পাখি ॥ 
বুকের প্রদীপে ঢাকি 1 - 
ফিরে দেখি আখি ফিরায়ে 
কি যেন গিয়াছে হারায়ে ॥ 


ব্রততী ০৪ 


মনে মনে মন রাঙ্গায়ে ্বপনে স্বপন দিই ঝারায়ে ৷ 
ছিড়ে যায় রাঙ্গা রাখি । 


৯১ 

যদি ক্ষণের ভূলে 

যাই অঝোরে ঝরে 

তব চরণ তলে 

মাধবী মনে ধুলার ধনে 

গোধূলি খনে বুকে লবে কি তুলে ॥ 
দলিত বলে ওগো সকলে ছলে 

নয়ন জলে যদি যাওগো চলে 

তবে ধূলাই লব চির শরণ বলে ॥ 


৯২ 
আমার এ দীপ শিখাটি তোমার তরে জ্বাল! 
মনের গহিন কোণে জ্বলে তোমার প্রেমের আলা ॥। 
আমার ধূপের ধোঁয়ায় ধোর়ায় 
বাসন! যে জ্বলে জ্বালায় 
আমার চোখের অশ্রু জলে গাথা তোমার মালা! ॥ 
আমার আকাশ তারায় তারায় 
তোমার চাদে শুধুই হারায় 
আমার মনের গহিন কোণে তোমার ছুখের খেলা ॥ 


৪১৩) 
ওরে নীড় বিরাগী পাখী 
পঞ্চবটের পাখী . 
তোরে ব্যথার নীড়েই ডাকি ॥ * 
সাঝের বাধন ঘিরে আবার এনা । ফিড 
কাম। হাসি মাখি ॥ 


ব্রততী 


উদয় উষার হাসে নয়ন যদি ভাসে 
বন বেতসের বাসে থাকিস না হয় জাগি । 


১১০ 


'ওরে পঞ্চবটের ছায়। 


তোর একি আকুল মায়া 

তমাল দোলা ছুলিয়ে দিল নীল মাণিকের ব্যথা 
শ্যামসরঘু ভুলিয়ে ছিল শ্যামল সখার কথা 
তবু মিটলন। তোর চাওয়া || 

এবার পেলে শ্যামল তনে 


মনের মনে হবে চির পাওয়া ॥ 


_ ফুটুক ধীরে মনের কোনায় ॥ 


ওরে ভীরু সুরের কুঁড়ি মরিস যত মাথা খুড়ি 
সে যে সব আছে লেখা প্রভুর রাঙা চরণ রাকায় ॥। 


৪১৬০ 
আমি মেঘ বেনুকা 
সাতরঙ রামধন্্রতে অকা। ॥ 
আমি নিদালী আখি তোমার আবেশ মাথি 
. একা একা ॥ 
তুমি স্ুরধুনীর ধন অরূপ রতন 
বিরহের বালুচরে সুর রেনুকা ॥ 


ব্রততী ২৩৯ 
৪১৭ 


ফুল হয়ে আজ ফুটেছো৷ যে 
তাই শিশির ভেজা স্মৃতির তীরে মরি বুলে বুলে ॥ 
ছন্দ দোলার মীড়ে ছুলল স্বপন ধীরে 
তাই ফিরে ফিরে দেখি আপন ভূলে ॥| 
৯১৮ 

আজি শ্রাবণ মেঘে তোমার পুজার শঙ্খ বাজে 
তাই ভীরু ক এমন লাজে ॥। . 

রর দহন লীলায় আরতির ছন্দ মিলায় 
তাই তো হারায় আমার শিখ। আমার বুকের মাঝে 
সকল জ্বালায় জ্বলবে যেদিন 
আমার বুকের জ্বালা 
সকল দোলায় ছলবে ষখন আমার হাতের মালা 
আমার পুজার থাল। 
সাজবে সেদিন তোমার পুজার সাজে ॥ 


৪৯৪৯ 


এই জীবন শিখায় 

চির আরতি লিখা | 

হযে জ্বাল ঝলে বিজুলী বুকে 

যে আলা জ্বলে দেন্ের ধৃপে 

যে মাল। দোলে শ্রাবণ ছখে 

সে ষে গো তোমারি দীপালিকা || 
ব্যথার আসন রেখেছি পাতি * 

অন্থতে রেন্ুতে হে ষুগ সাথি 
ভাই.তে। গাঁথি অনুরাগের মরণ মালিক? | 


ব্রততী 
১০০ 

এই যে আলে এই যে গান 
এই তো আশিষ তোমারি দান ॥ 
বাদল মেঘের কাজল মাখি 
উছল তুমি এলে নাকি 
ঝিলিক লেখি ওঠে দেখি 
বেদন নত প্রেম নয়ান ॥। 
ভোরের নব অরুণ শিখায় 
জাগাও ব্যথার গোধুলিকা 
রেখায় রেখায় রাঙাও দেখি 
তোমার প্রেম অফুরান ॥। 


| ১০১ 
ওরে পঞ্চবটের বাউল আমারে নিবি কি ভাই 
যু ঝুমুর পাঁয়ের ঘৃপুরু বাজিয়ে, একজ্বাই 
” “যে সবুর দোলায় আপন ভোলা | 
তোর স্ুরধূনী বয় উতলা 
যে স্বর সোহাগে তারার মালা 
সাতনহরে হল গাথাই। 
ওরে ও ভাই গোপন পথি আমি যে তোর সাথের সাথা 
তোর দূপের কাতি বুকে কি পাবে না ঠাই। 


১০২ 

গহন ঘন সীঝের আলোয় তুমি বেসো৷ ভালে। 

ওগো! বেসে ভালো ॥ 
নয়ন প্রদীপ নিবে আসে প্রেমের মণি দীপটি জ্বেলে ॥ 


ব্রততী ২৪$ 


তোমার ব্যথার মালাখানি 

বুকে আমার নিলাম টানি 
জানি জানি ওগো জানি 

কে আর আমায় নেবে বলো! 
আপন করে বলো ।॥ 


১০৩ 
ওরে ও মেঘের বাউল 

এষযেরে তোর ছুখের দেউল । 

আমার এই বটের বাটে আমার এই খেলার নাটে 
নাচিতে বাউল ঠাটে যদি বা হলি বেভুল ॥ 
বিদায়ের বাদল বারি যদি-বা নেয় বরণ করি 
চরণের মরমরি ধ'রে বা নেয় ঝর! বউল 

নিঃস্ব করা এই বিশ্ব দোলায় 

তবু হারাই ছুকুল |. 


১০৪ 
মাধবীর বুকে ধর! 

তারার হাসি আপন হারা 

মোদের ছখের দেউলে 

অলকার বিলাস হাসি নিতি যে বাজায় বাশী 
উদ্বাসী বটের বাঁশী রয় যে বেভুলে ॥ 

ধর! দেয় ধ্যানের ধন শরণের দেবায়তন 

নর আর নারায়ণ আসে ছৃখে-রে। 
প্রেমে আর পুজার হেমে গানে আর দহন হোমে 
বুকের মাল! গাথা ধুলার ফুলেরে | 


সিউড়ী আশ্রমের 
উদ্দেক্টে রচিত 


১ 


২৪২ 


ব্রততী 


১০৫ 

নীল সায়রে পাল তোল। এঁ সাদ! মেঘের ভেলা 
করে অথৈ খেলা ॥ 

কে গে। সোনার নেয়ে গহিন পথ বেয়ে 

কুলে কুলে ঢেউ ছুলায়ে একি দোছুল দোলা ॥ 

ওরে কান্না হাসির পথিক তোর নাই যে পথের নিরিখ 
কুল ভূলায়ে দোল অকুলে করিস হেলা ফেল! ॥ 


১০৬ 

মাটির দেউল গড়েছিগে। মাটির তলে 

ছুঃখ গহন আঙ্গিনাটি মেজেছিলাম নয়ন জলে ॥ 
ভীরু হিয়ার কাঁপন ভরি 

মাটির প্রদীপ দিলাম গড়ি 

যত বা মন যত বেদন আয়োজন হয়নি বলে || 
পৃবাচলে ঢাকা, বুঝি ছিল রবি রাকা! 

অস্ত গিরির শিরে বুঝি রেখেছিলে সন্ধ্যা মণিটিরে 1। 
দিকে দিকে দেখি একি 

রেখে গেছ তোমার রাখি 

জয়ের লিখন গেছ লেখি তারি ভীরু ললাট তলে ॥ 


১০৭ 
ধূলার শিউলী আমি আষাঢ় প্রাতে 
প্রথম প্রণাম আমি বিদায় রাতে ॥ 
আখিতে জড়ায়ে আনি বাদল বাণী 
চরণে ছড়ায়ে যাই মরম খানি -_ 
তব চলার পথে ॥ 
শরণ নয়ন মম আলসে নত 
ছুখের বুকের ক্ষত দিতে তোমারি হাতে । 


ব্রততী ২৪৩ 
১০৮ 

গগন কোন কেন উন্মনা গে। উন্মন। 
মরমের মরমী যে আনমনা গো। আনমনা। ॥ 
কাজল চোখে কোথ। বাদল নামেগো 
আচল উছলি কোথা কেয়ার বন্দনা |! 
স্মরণবীনে কোথা স্বপন কানাকানি 
বরণক্ষণে কোথা! ব্যথার মালাখাঁনি 
ছুখের আলপনা ॥। 
আর্ত আখে কই কাদন ছলছল 
সুখের মুখরতা, কোথা ছুই ফোটা জল 
অফুট ছুখকণা ॥ 


১০৯ 
আমার এই ভাঙ্গা ভেলায় 

কে ঘেন দোতুল দোলায় । 

ওপারের শ্যামল ছায়া এপারে খেয়ার মায়! 
ডাকাডাকি করে ছুহু বলে আয় আয় । 

এ নিঠুর নীলার খেলা গোধুলীর এই অবেলা! 
মোর পারাপারের ভেলা কেন হায় নাহি পারায় । 


১১০ 
রামকৃষ্ণ বোলরে বোল 
বামকৃষ্ণ বোলরে বোল । 
মায়া মরুর মাঝেরে ভাই ছায়ার তরু দেখা চাই 
পাত মায়ের কোল ॥ 
শুখনে। মেঘের বুকে বাদল ঘনায় গহন নূণে 
অঝোর ধারায় বাজে 
বাজে শাওন বোল ॥ 


২৪৪ 


ব্রততী 


' গহিন রাতের আকাশ গাঙ্গে বাঁকা চাদের তরী আনে 


লাগে স্থখের দোল || 


১১১ 

সাত মহলের বাসী আমার নিদ মহলে এলে 

কাচা সোনার আলোক লতা মেঘল। মনের কোলে ॥। 
রুদ্ধ বুকের ছইতট ঘেরে 

কিসের কাদন মরমরে 

আলোর সোহাগ থরথরে সহজ্রম দল নয়ন মেলে । 
কুলে কুলে কুলু কুলি 

হাঁসির জোয়ার উঠলে ছুলি 

ঝর! ফুলের পাপড়িগুলি ভরা কুলে মরণ ভোলে ॥ 


১১২ 

ওগো! বটের বাসী 

গহন গাহন মন বনে এসো এসো মধু হাসি ॥। 
দিকে দিকে এস শ্যামলি বুকে বুকে সুধা উথলি 
উছলি স্বর আশি ॥ 

শুকানো ধরনী কোলে এসহে মরমী মরণ ঠেলে 
অমৃত ঢেলে ভালবাসি ॥ 


১১৩ 
শেষ শরণের কুলে কার শরণ আচল পাতা 
কার চরণ কমল মূলে, মন্দাকিনীর সৌতা ॥ 
এই কুলুধবনির তলে কার কথার বাঁশী বোলে 
এই পাতার বীনার দোলে বন্দনা কার গাঁথা ॥ 
বুকের চিতা জ্বালি অমৃত দেয় ঢালি 
গয়া গঙ্গা বারানসী তার রূপে রাতা ॥ 


ব্রততী ২৪৪ 


১১৪ 
জয় ভারত জয় দেব মাতা 
জয় সব বন্ধন ভ্রাতা ॥। 
গঙ্গা গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতী সপ্ত স্থরধুনী সলাত ॥ 
গৌরব বৈভব মাখা 
উচ্ছল নীল জল বন্দিচ্ছে কল কল 
পদতলে পদরজ ব্াতা। 
পৃণ্য চরণ চুমি ধন্য ধরনী ভুমি 
ধন্ঠা ত্ভান ধ্যান ধাতা ॥। 
মুক্তির সারথি হে মহাভারতী 
আরতি গাহে বেদগাথা 
নরদেব বন্দিত যুগ যুগ ছন্দিত 
নন্দন নন্দিত নত মাথা ॥| 


১১৫ 

গন্ধ আমি আপন অন্ধকারে কেদে কেদেই সারা 
আজি এই রুদ্ধ দ্বারে দাও দাও হে নাড়া ॥। 

কেটেছে শ্রাবণ রাতি কেঁদেছে বাদল সাথী 
শরতের আধো ছায়ে ছুয়ে যে পাওনি সাড়। 
আমার এই কথার ডালি আমার এই ব্যথার কা 
বাধন দিতে শুধু বেদনে হয় যে হারা । 


১১৬ 
তোমার অলখ লীলার বিলাসে 
আমি ছ্বুরে মরি কোন ছুরাসে 
ওগে। স্বপন সায়র বিহারী 
দিনে দিনে দিন নিরাশে | 


২৪৬ 


ব্রততী 


 চাহিনি কি কভু চপঙলি চরণ ধরিতে উছলি 


ক্ষণিকে জাগার মোহেতে রাঙ্গিনি কি ক্ষণ আভাসে 
একি ভূলে যাওয়া একি ভুলানো। 

একি দুরে যাওয়া একি ছুলীনে! 

জাগানো আন পিয়াসে। 


১১৭ 

কেন এমন করে লুকিয়ে থাকা 

যখন আকুল আমার ছুটি দ্িঠি 

আমি কেদে কেদে মরি । 

তোমার লাগি ঝুরে সার! ভূবন 

তোমার লাগি কেদে মরে 

ওগো আমার সারা জীবন । 

তবু লুকিয়ে থাকা কেমনে 

দেখ ফাগুনের এই বনে বান 

পত্রালি যায় ঝরে চরণ তলে । 

দেখ নদীর কল কাদনী ওরে কারে চায় নাজানি 
ওগে। নিঠর গদাধর 

নাই যে তার আর ছুরাশা জীবন ভ'রে । 
আজকে পথের পরে বসে আমি খেয়ার ধারে 
নিয়ে শেষ পারাণীর কড়ি' 


১১৮ 
পরে নীল সাড়ী নীল যমুনা নাচে - 
নীলাম্বরী সেজেছে গে। গানেরই মাঝে 


আজ নাচন জাগে স্ুরধুনীর বুকে 
পেয়ে গদাধরে হাদয় মাঝে । 


ব্রততী ২৪৭ 


জামার মনে কই দে নাচন 
কুড়িয়ে পাওয়া শুধুই বেদন 
ওরে নাচবে কবে আমার তন্ুমন 
ওর আপন ভোলা লাজে। 


১১৯ 
রামকৃষ্ণ কাজর আকিয়া 

আমি স্বপনে রহিব জাগিয়া ॥ 

আমি জেগে যে রব" কৃষ্ণ নয়নে কৃষ্ণ কাজর একে 
আমি জেগে যে রব" সেই স্বপন মন মোহনে 
গোপনেতে দেখে জেগে যেরব। 

নিদ যে গেছে" নয়নেতে হেরে নিদ যে গেছে' 
সেই নয়ন হরণে নয়নেতে হেরে 

নয়নের আমার নিদ যে গেছে। 

তাই জেগে যে রব সেই গোপন ধনে 
গোপনেতে হেরে তাই জেগে যে রব। 

যদি জীবনে না থাকে জীবন চির মরণে রহিব মরিয়া ॥ 
মরে যে রব সেই জীবন ধনে নয়নে না হেরে 
মরে যে রব_ আহা-মরণ আমার অমুত হবে 
যদি চরণেতে রাখে কালিয়া । 

গলে মালতী মালাতে ছুলাব 

বুকের জ্বালাতে জুড়াব 
ভুলাব আপমা তুলাব ॥। 

তাহারে ছুলাতে আপনি হলিব 

মাল! হয়ে হিয়া আলো করে রবে 

তাহারে ছুলাতে আপনি হুলিব ৷ 


২৪৮ 


ব্রততী 


ভুলাব__সেই কালারে ভুলাতে আপন ভুলিব 
ভুলবো তাহারে ভুলাবো। 

সেই আকাশের চাদে 

পরশ রঙসে বুকের মাঝেতে পাব ॥ 

পেই আকাশ খস৷ হৃদয় ঠাদের হৃদয় পরশ পাবে! 
সেই কণক করা পরশ মণির পরশ আবেশে রবো। 
রব যুগ যুগ ধরিয়া ॥ 


আখর সহ কীর্তন 


৭২০ 


' সন্ধ্যা হল-__ 


মন্দির দ্বার খোলো! প্রভু খোলো 

অনেক দূর বহিয়া এসেছি পুঁজারিণী | 

শুখায়ে গেলো পুজার মাল। 

€গেো নিভায়ে গেল প্রদীপ ডালা 

জীবন প্রদীপ যায় যে নিভায়ে। 

ঘ্নায়ে আসে আধার রাতি দূরের পথে নাহি যে সাথী 
ওগো এখনও কি রইবে আমাবে ভুলে । 


১২১ 

যখন চেতি ঝরা আসে 

দিনের শেষে রইবো বসে 

মনে কি মন থাকে । 

যখন শেষ হয়ে যায় ফোটার পালা 

ওাগা ঝরার মাঝে অশ্রু ঢালা 

যাক ভেসে যাক অসীম টানে । 

ওগো! প্রভু তুমি দীনের ছলে একি ব্যথায় এল্লে ভূলে 
আমার ঝরা ফুলের মালায় তোমারও গান গাওয়া । 


ব্রততী ২৪৯ 


১২২ 

ঝড়ের মাতন সুরু হল 
অবেলার এই বাদল বেলায় 
তোমার দরশ মিলবে নাকি 
আমার এই পথের ধুলায় ॥ 

যখন মেঘের গুরু গুরু কাপন 
বুকের হুর ছরু নাচন 

ওগো তোমার খেল। সুরু হবে কি 

আমার এই ছুখের বেলায় | 

ওগো প্রভূ আজি দিনের শেষে আসবে বুঝি বাদল বেশে 
নয়ন জলে ধুইয়ে দেবে রাঙ্গ! ছটি চরণ সোনায় ॥ 


১২৩ 


াপার বনে নাচে এ কোন চম্পক কিশোর 
চীপার মালা গলায় দোলে চম্পক রূপ চোর 
তার অঙ্গে ফোটে াপার কলি 

চরণ চলে চাপায় ছলি 

আননে তার চাপার হাসি চাপার বূপের ঘোর 
তার মুখে ফোটে চাপার হাসি রূপেতে বিভোর ॥ 
কোন অলকার অলখ চাপা৷ 

ঘারে ধরার ধুলায় আনালে। কেবা 

ওরে এমন ধনে রাখা কি যায় ধুলিতে ধুসর ॥ 


৮২২৪ 


পথের নদী তারি বুকে চরণ চিহ্ন আক! 
ভারে যায় কি কভু রাখা 


২৫০ 


ব্রততী 


রেখায় রেখায় যায় যে ঢাকি 

কোন কথা বা যাব রাখি 

অশ্রু জল মাখা || 
আলগ। পায়ে হালকা হাসি 
অসীম পথে যাব ভাসি 

কান্না হাসির বাঁশীর বাথা রয়না চির ঢাকা | 


সা পুরেব নদী 


৯২২৫ 


ছায়া কেকার ব্যথ! দূর নীলিমে আকা 
কে দিলরে দেখা ॥। 

কুহেলীর তলে সিত আচল দোলে 
নয়ন কোণে জ্বলে জ্ঞানের শিখা ॥ 

তার হাসিতে টরটে আধার নিশি-_ 
তার চরণে রণে বেদবাণীর বাঁশী 

নত মৌন চোখে জাগে আশিষ চুপে 
মোর বেদন ধূপে আজি দাড়াও একা ॥ 


শ্রীপঞষী 





গিবোন 


সঙ্গীতময় জগত। জগতের পারে যিনি তিনিও মুরময়। 
দক্ষিণেশ্বরের অচিন বাউল সুরেশ্বর স্বয়ং "ডুব ডুব করে ম্থুরে 
যেতেন ডুবে। রামকৃষ্ণ জগত বর্তমানে আর্ত পিপাস্থ হয়ে আছে-_ 
রামকৃষ্ণ সঙ্গীতের জন্য । সেই তৃষ্ণার একটু শাস্তিও যদি হয় তাই 
এই সামান্য প্রচেষ্টা । 


সঙ্গীতে এখন আধুনিকতার একটা আ্োত চলেছে_আমরা 
সেই আ্োতের আশ্রয় নিয়েছি। আর “মাণিক বন, 'বটের বাশী? 
'অচিন' এগুলি শ্রীঠাকুরের লীলার নঙ্গে সংযুক্ত। তাই গানে 
এগুলি স্থান পেয়েছে। 


-রামকুষ্ঝার্পণম্‌ 


বটের বাঁণা 


১ 
রাতের বাউল অমন ক'রে নাচলে কেন গো 
বিনি তারের একতারাতে সাধলে কারে গো ॥| 
একটি' প্রদীপ ধরেই নাকি আঁধারীরে নিলে ডাকি 
নটরাজের নাচ দেখে কি পাষাণ গলে গো ॥ 
জিয়ন কাঠি কোথা ছিল কথার আড়ে ছোয়ান দিল 
অধরা কে'ধরা দিল কেঁদেই হেসে গো ॥| 
আড়াল হওয়। তারেই সাজে 
যার বাসতেঞভালো বুকে বাজে 
কোঁণের দীপেই বুকে রাখি চাদ যে হারে গো ॥ 


২ 
প্রজাপতির.পাখা নিয়ে কোথায় ষাবি মন । 
ঠাই আছে কি খুঁজেই না হয় দেখনা সারা বন ॥| 
কোথায়,যাবি রাত এ যে রে জোনাকি তাও নস 
ঠাঁদের দেশ সেখাও ত" নাই সুধার নিমন্ত্রণ ॥। 
ডানার পুলকশঝরেই গেছে আখির পলক তাও 
সন্ধ্যা সাগর সেঁচেই যাবি দূর যে রে সেই গাঁও 
আধার রাতির ফুল যদি পাস আধার রাতির কুল 
সধু না পাস এতই খুঁজে কাছেই ফুল চরণ ॥ 


তু) 
তোমার কালো বাঁশীর ফুঁক 
ভোর নয়নে নিডড়ে আনে স্াঝ গগনের ছখ ॥ 


২৫৩৬ 


বটের-্তীণ। 
এ স্বরে যে দেয় গো উকি 
কাজল উতল্গ ছটি আখি 
যমুনা কি পথ ছেড়ে আজ নয়নে উন্মুখ || 
ছখের যত কালীয় নাগ আজ পেয়েছ কিসের স্বাদ 
কোন অমিয়ায় জড়াবে সে বিষেই ভারী বুক ॥ 


আপন হারা মাণিক বনে 


কি কথা আজ সঙ্গোপনে 
ভুলতে নারে বুকের কোণে কোন দরদের ভূখ 


পাড়ি দিগন্তে__ 

জমল যখন ডাকল কি বন ভ্রমর বসন্তে ॥ 

খেয়া হারা এই যে নদীর পাড় 

ধূসর চোখে চায় যে শুধু ওপার অন্ধকার 
পাড়েই ভাঙ্গে একটানা স্থুর অবুঝ আনন্দে ॥ 
ফিরিয়ে আখি দেখি একি রাত না হতেই ভোর 
কমল ফোটার বেল! ত' নয় এ কোন কমল চোর 
সোণার কাঠির হাসি দিল আগুন পতঙ্গে ॥ 
বেদনার দেবতারে বুকেই নিয়ে বুঝি 

শেষ আরতির শিখা ও তোর এইটুকু থাক পুঁজি 
উজল করি জ্বালাও ওগো! প্রদীপ নিবস্তে ॥ 


৫ 
ফান্তনী ঠাদ শীর্ণ যেন বলাকা ফুল ঝরা 
স্থজাতার পাত্র নাকি দ্বিতীয়াতেই ভর] ॥ 
নৃতন ফুলের আবছা বাসে ভ্রমর মনে জাগল কেসে 
শিশির হার! বনের ঘাসে আলতো চরণ ধরা ॥ 


বটেন্ বীণ। ২৫৭ 


বিদায়ী পাৰ আলপন দেয় চিরল পাতার মেঘে 
অলস মধুর উধাও এ মন কোথায় গেছে ঠেকে । 
আগমনীর শঙ্খে জাগে উদাসী দুই আখি 
বৈরাগী গে! রাঙালে৷ কে বটের ধূলার রাখী 
সেধেই বাধন পরা । 


৬ 


*্গপ্রজাপতির পাখায় কত খুশীর নাচন জমা 


৯৭ 


বাদল সেঁচা রোদ হ'তে কি পেয়েছে এক কণা ।। 
স্র্যমুখীর মুখ দেখে কি বাদল বলে যাই 

টিয়ার পাখায় নেমে এল গগন নীল বোনা | 
গঙ্গাজলী হাওয়ার ঝরে নেবু ফুলের কান্না 

অনেক বেল! হ'ল তবু শাপলারি ঘুম মানা 

কলা ঝোপে আজকে আলোর লুকোট্ুরী খেলা 
তোমায় পেয়ে গোপাল সেকি আহলাদে আটখানা ॥। 


রি 
আমি সাঝের নদী আমি রাতের কালো 
আমার বনের বিথার যত লুকায় আলো 
তুমি জানোতো৷ প্রভু 

তুমি জানোতো। তবু | 

আমি কাটার কেয়া আমি উধাও দেয়! 

দূর দিকের রেখায় আমার অদিশ খেয়া 
তুমি জানোতো প্রভু 

তুমি জানোতো তবু ॥ 

আমি কালিয়া দহ কত গরল সহ 

আমার ছকূল ভাঙ্গা! সুরে তাও অসহ 

তুমি জানোতো প্রভু ভুমি জানোতো তবু ॥। 


২৫৮ 


বটের বীণ। 


৮ 
ওগো! অচিন বাউল নাচলে নাকি আমের বউল সাথে 
মাণিক বনের পথে । 
পাতায় ফাঁকে ভর চাদের একটি সে কোন কথ! 
বুকেই ধরা সারা বনের বেদন নীরবতা 
৮াদ কি শুধু হাসে ওরে বেদন নাই তাতে ॥। 
নাই সে মনের কোন কোণে ভাঙতে কচি ডালে . 
ঝর ফুলের বেদন জুড়াঁয় বিনি গাথার মালে 
যেমন আকাশ তারায় গাথে || 
কোয়েল কাদা কণ্ঠে বুঝি ঝরলো সুুরধুনী 
দরদী কি ছিল কোথাও বুকে নিতে বুনি 
ছুটি ফোটা শিশির জমা প্রথম পদ্ম পাঁতে | 


০১ 
কদম কেয়া ডাক দিয়ে যায় আমি বলি থাক ন! 
ভোরের প্রদীপ গগন তলে জ্বলেই যে যায় যাক না ॥ 
গোলাপ ফোটা গগন ডাকে নয়ন বুজে আর ন! 
প্রজাপতির নাচ নিয়ে আর রঙ ভরে যে পাখনা ॥ 
পুজা কি নয় গোধুলীয়ার আবির ছড়ায় সাঝ না 
আধার ঘরে আধারই থাক দেউল খুলেই রাখ না ॥ 
বয়েই যে যায় হাজার ঝলক এ নদীতে থাক না 
আমার থাকুক আধার দেউল হরির তরেই কান্না ॥ 


৬ ০ 

মেঘ ত' কয়ন। কথা তবু তার ভরা ব্যথা 
পুরবী নদীতে হায় এত কি ইমনতা। | 
হাসিতে ছড়ানে। যে বেদনা কত না যে 
বাশীতে জমাই আছে অতল নূপুর কাদা ॥ 


বটের বীণা ২৫৯ 


মধু নম্ন কুঁড়ির কাদন 

ভ্রমরের রডীন পাখায় কভু কি জুড়ায় সে মন 
রঙে নয় কেঁদেই রাঙা বাদলের হৃদয় ভাঙ্গ। 
ঝরা নয় কৃষ্ণ চড়া ও যে রাই চম্পালতা ॥ 


৪১ 
শরতেরই ভোর যেন মোর মন 
অশ্রদতে তার শিউলী হাসি 
আবার হাসিতে রয় অশ্রু আলিম্পন ॥ 
ও তার হাল্কা মেঘের চাদ 
ও তার আল্তো ফুয়ের শাখ 
বাধন দেওযাঁর সাধন এ নয় শুধুই লীলাঞ্চন ॥ 
ভোরেই মোছা চোখের কালি 
এলোমেলো খুশীর আচল 
লুটিয়ে পড়ে ফুলের থালি ফুটিয়ে দিল বন ॥ 
তর সওয়া নয় চরণে তার” খুলেই গেছে দেউল দ্বার 
খুশী ত' নয় কাশের গুছি শিশিরে চন্দন | 


১২ 
আধার বাধা টাদ যে আমার আলোর কোথা থই 
দীঘির জলে সাঝ ন। হলে গাগরী ভরে কই ॥। 
আমের বনে মুকুল কাদে ধুলায় পড়া সেও ত সাধে 
ছিন্ন শাখায় ঝরায় বা কে দখিণ হাওয়া বই ॥| 
কাটায় বিধে যে ফুল কাদে 
গোলাপ হয়ে বুকই বাঁধে 
পাষাণের বুক ভেঙ্গে গো 
রোডন ফুলে লই ॥ 


২৬০ 


বটের বীণ। 


আধারের ছুকুল ভাঙ্গা নদী তাই হয় যে রাঙ্গা 
চন্দ্রা বুকের কানায় ভাঙ্গা! ঠাঁদই সই || 


১৩) 
সেদিন গগন কত নীল ছিল গো নীল ছিল 
ভাঙ্গ। চাদের কথায় কত 
শাপল ফোটা মিল ছিল গে! মিল ছিল 
কে জানে গো কে জানে ॥ 
সেই ফাগুনে কতই ছিল ভ্রমর চোখে নিদ জমা 
মাণিক বনের মুকুল ছুয়ে নভ রেণু আনমনা 
কে জানে গো কে জানে ॥ 
সেদিন কত গাগরীতে ছলক জাগে অছন্দে 
বুকের কানায় মধু ঘনায় হঠাৎ জাগা! আনন্দে 
কে'জ্ানে গো কে জানে ॥ 
আলতো ঘন শখের চুমায় কচি মুখের কাদন সোণায় 
ভাঙ্গ' ঘরেই দের যে ঠাই মাঁটীর ঘরই প্রদীপ রাঙ্গায় 
কে জানে গো কে জানে ॥ 


১৪ 

গঙ্গা তটে পঞ্চবটে আর কি তেমন আসবে না 

সাঝ সকালে মা মা বোলে চোখের জলে সাজবে না ।। 
তেমনি করে গগন গোঠে জল ভ'রেছে মেঘের ঘটে 
মেঘ নামেনি কমল চোঁখে তায় স্ুরধূনী কাঁদবে না ॥ 
ভাঙ্গ৷ কূলেই হায় উদাসী 

আবার না হয় এলে হাসি 

নাই বা হ'ল নুপুর সেঁচা নাচন যে তায় বাঁধবে না ॥। 
বিছিয়ে রাখি বুকের মধু কাটার ফুল থাক না তবু 
এবার বল বাউল রাজ মেঘ বলাকায় ভাকবে না ॥ 


বটের ৰীণা ২৬১ 
১৫ 


এ যে মোর বাদল ঢাকা গান 

ঝরা পাতা নয় এ ত” গো দখিণারি দান ॥| 
মালা নয় চুপেই গাথা চেপে হায় বুকেই রাখা! 
নিশীথের স্বপন মিশা ললিতে লুটানো। প্রাণ ॥ 
সে যে গো সাঝের তারা 

এক নয় আকাশ ভরা 

মেঘের য্মুনাতে সে যে গো স্থরহারা । 

সে যে গো আকাশ গলা বাদলের একটি ফোটা? 
কতদূর কত পথে ছায়ায় আছে শিথান ॥| 


৬৩৬ 
বুকে ক'রে এনেছি যে ঝরা পাতার দিন 
সাঝের কুলে যাই যে ভূলে ভোর গগনের চিন ॥ 
দেউলে যে দিলই দেখি ছিন্ন তারের গান 
অ্রমর হারা ধুলায় সারা 
হারিয়ে ষাওয়া অশ্রু বিহীন দান 
সন্ধ্যা সাগর লীন ॥| 
বাউল রাতি আধা চাদের একতারাটি সাধি 
একল। কেদে যায় যে গেঁথে 
কি সুর বুকে আছড়ে যেন কাদে 
একটু রিন ঠিন ॥ 


দূ 
সা 


১৭ 

দিনে যদি দিন চলে যায় কাটাতে গোলাপ মিলায় 
নীলে নীল থাকন! আকাশ নীল ॥। 

তার! খস। থাকনা রাতি ভরা ঠাদ হোকন। সাথী 
মাঁণিক বনের হাসির এক তিল ॥। 


২৬২ 


বটের বীণা 


বটের জটার গুছি 

জোছনায় বাধলো বুঝি 

ও বাউল মিছেই সাজা নাচনের আছে কি. দিল ॥ 
রঙে সাত রঙ যেবুনি নেচে যায় স্ুরধূুনী 
ওগো কই গুণের গুণী ভাঙ্গা কূল করবে ছবিল ॥ 


১৮৮ 


বুকে রেখেই নীলার তৃষা গাঁগরীর যে ছুখ 
জাননা ত' চন্দ্রা চকোর ভাঙ্গেই কিসে বুক 
বাজাও জানি বিজন নূপুর 

নদীর বুকে কাদে যে স্থুর 

ঝরা পাতার আচলেই ত' বেদন1 উন্মুখ || 
বুক ভাঙ্গা যে হাসি মিলায় 

গোধুলীর বুকের চিতায় 

তুমি জান হৃদয় স্বামী জ্বালার কি সে রূপ ॥। 


৯০১ 


মেঘ দেখে বলাকারা নীড়হারা হ'ত কি 
কালো চোখ নইলে_ নানা || 
আনুডের ভাঙ্গ। পথ রাঙ্গা রাঙ্গা হ'ত কি 
আখি নাহি ঝরলে__ নানা || 
গোলাপের বুক ভাঙ্গা মন রাঙ্গ হয় কি 
বুল নাহি কইলে -না-না ॥ 
ঘন নীল কালে দিঘী আরো কালো হন্ত কি 
নুপুর না কইলে_ নানা ॥। 
সীমারে ডেকে যাঁয়_অসীমার কি সেদায় 
তৃণ নাহি কাদলে_ নানা ॥। 


বটের কীণা ২৬৩ 


দলে যেতে ছুটি পায় এক হওয়া হ'ত ছায় 
দুখ নাহি জানলে নানা ॥। 


বাশী আর যমুনা ঠাদ আর জোছনা! 

গদাধর ওগো! তায় বেঁধেছ কি ঝুলনা । 
পাষাণীরে ওগো হায় গলাঁন যে আজো দায় 
গদাধর ওগো তায় ছুয়ে যেতে ভূল না ।। 
শবরীর ধুলা ফুল আজে সেও আধ ভুল 
কমল নয়ন নীলে খুঁজে মরি তুলনা ॥ 

ভরা চাদ ছুটি তিথি ভরে বুঝি সাঝ বীথি 
গদাধর উকি দিয়ে আর যেন ছুপো। না ।। 


২১ 
ও দ্বিতীয়ার চাদ ওগো আর কেন রূপ ঢাকো। 
অমাতিথি পার হওয়া এ এক ফালি রূপ রাখো |! 
ফাল্সনী মেঘ কোথায় পাবে দখিণা দেয় হান! 
বকুল বেলার চোখেই যদি কুহেলী দেয় টানা! 
চাও কি তাই না গো।। 
নীল সাগরের গাগরীতে মুক্তা মাণিক থাক 
তোমার কি নয় চিকন আলোর ধুলায় রচ। ফাগ 
ভাঙ্গা ঘরেই উকি দিতেই থাকো | 


২২ 
আজ কেন নেই পরাগ হাসি ছুটি দিনের চাদ 
ফুলেই ন! হয় ঝরার পালা কাটায় সাধে বাদ ।। 
ভাঙ্গা কীণায় ঘে গান হাসে 
নৃতন সাধায় নয়ন ভাসে 


স্১৪ 


বটের বীণ। 


হায় দরদী একি লীলায় ছুকুল বাড়ায় হাত । 
রাঙ্গাতে যে ভাঙ্গা পথ হায় গোধুলী মলিন কত 
হারিয়ে যে যায় প্রদীপ চোখে জাগার যত সাধ ॥। 
ভাঙ্গা মেলার ফুল যে হাসে 

দীপালীরে রাত তরাসে 

রহস হাসি তোমার হরি আমার ভাঙ্গা বাধ ॥| 


স্ ৩) 
আধো কথা আর্ধো গান 
হাসি দিয়ে মিনা করা সুধা সে যে অফুরান ॥| 
কটি লাজ আধো তাও ধুলি ঢাকা ফুল পাও 
তবু যেন মঞ্জরী দখিণাতে অগোছান ॥। 
কালো আখি নাহি তল বন ছায়া চঞ্চল 
স্থরে স্থুরে তন্থু যেন দূর বনে বাঁশী খান ॥৷ 
নাচে আলো ঝরণাই হোসে সার! ধূলি তাই 
মাণিকের বনে আজ ভেঙ্গে যায় দ্ররভান ॥| 


২৪ 
যদি নাই যমুনাতে জল 
চোখে তোর কিসের বাঁদল 
বাঁউলরে তোর বেউর বাঁশী করিসনে উতল ॥| 
ফুলে তোর নাই দখিণা কি হবে ভ্রমর বীণ। 
এলো যে আধার রাঁতি তারা কি করবে উছল ॥| 
কু'ড়িতে বুকের মধু ঢাকা কি যায় গো শুধু 
ধূধূ যার আধার বালু মিছে তার দীপের কাজল । 
বুকে যার সুরের ধারা সে কেন কঞ্হার! 
চোখে যার আলোর তৃষা আলেয়া তারি যে সম্বল 


বটের বীণা ২৬৫ 


২৫ 

ফুল ঝরে যায় তবু গান ঝরে না 
আকাশ যে কত নীল চাদ বলে না। 
গোধূলিতে কত রড কত তার বন্যা 
নদী যায় বয়ে তবু রঙ বহে না ॥ 

ধূপ যায় কাদি আর দীপ তার সাথী 
পাষাণের বুক তবু কেন ভাঙ্গে না।। 
গোমতীর নীল জল বয়ে চলে উচ্ছল 
দেবতা পাষাণ হলে ধ্যান ভাঙ্গে না ।। 


২৬ 
ভাঙ্গা কুল কেদে বলে ওগো রাঙ্গা নদী 
উধাও হওয়া ত" নয় ভূলে যাও যদি। 
তারা খসা রাতি কাদে ওগো খুঁই মেয়ে 
ঘুমো চোখ ভিজে কেন শিশিরোতে ছেয়ে 
ভুলে যাও যদি ॥ 
অনুরাগে রাঙে নাই শাপলার বুক 
কেঁদে বলে ভাঙা চাদ কেন এত চুপ 
ভোলো নাই যদি ॥। 
স্থুর ধরা ফাদ নাই ঝরা পাতা ভালে 
কেঁদে বলে ওগো কুন্ধ ভোলা কিগো চলে 
ভোলো তুমি যদি ॥ 


স্২৭ 
কোন গগনে মেঘ নেমেছে চাদ লুকাবে তাই 
বাঁশী ভাঙ্গা সবুর পেয়েছি তাও লুকানো চাই । 
জিয়ায় নাকি তারেই ওগো বুকের ছুখ বাদল 


২৬৬ 


বটের বীণ। 


ও তায় কেমনে হারাই ॥ 

উদয় অচল ভেঙ্গেই যদি অরুণ মেলে আখি 

অস্ত শিল। মুখেই তারে কেমনে বা রাখি 

ফুল বলে কি কাটাতে লুকাই ওগো চন্দার কানাই ॥। 


১ ৮” 
টাপায় কাপা আলোর মুঠি 
তেমনি ক'রে মাণিক বনে কতই যেন পড়লে লুটি ॥ 
ধূলার মাণিক সার গায়ে 
অমর নাচা চোখের ছায়ে 
স্বপন কত আপন মনে করত" যেন ছুটোছুটি || 
নৃপুর ভোলা কমল পায়ে শিহর লাগে দখিণ বায়ে 
বাঁশী ভাঙ্গা বাক ছাদে ভুলতে নারে মৃণাল মুঠি ॥ 
লুকিয়ে কুহু কাজল শাখে 
আপন বনে ডাকলে কাকে 


-শিশির হয়ে সারা বনে সেই কথা কি রইল ফুটি ॥। 


২৯ 


. তোমার বাঁশীর কি নাই সাধ 


আমি না হয় নই পিয়াসী 

সেও কি গে! নয় বনবাসী 

যখন আকাশ ভরা চাদ ॥ 

দখিণার হয় যদি ভূল মালায় শুধু রয় ফি, গো! ফুল 
গন্ধ যে তার সততার বাধন ভাবেই পরমাদ 1 
হাসির কি নাই সাধ 

ছকুল ভাঙ্গ৷ জোয়ারেতে আপনি যখন উঠে মেতে 
মনেই বালির বাঁধ ॥ 


বটের বীণ। ২৬৭ 


তোমার নূপুর গায় ষদি বুল 
মরুর তৃষায় ফুটবে কি ফুল 
বুখারা ঘে হবে সারা সেথায় কি আর বাদ 


৬৩০ 
ঘুম এসেছে প্রদীপ চোখে জাগাই কেমন ক'রে 
দেউলে মোর আঁধার যেন জড়িয়ে আরে ধরে ॥ 
আজ চেয়েছি দরদী গো! ধুলায় ঝরা মালা 
কৃষ্ণচুড়া, পথ চেয়ে সে থাকশপঙ্গাছে আলা। 
পুস্পলাবীর তরে ॥ 
ভৈরবী সুর আলগা ক'রে পুরবীতে বাধি 
কণ্ঠে যত সুর এনেছি ভুলেই তাছে সাধি | 
আজ চেয়েছি একটি তারা আধার পথের সাথী 
ভ্রমর কাপা ভোর না ত' এ শিশির ঘন রাতি. . 
কানা নদীর চরে । 


৩১ 
নাচে কি রাজ বনেতে কাজল দীঘি 
সাজে কি আপন মানে বনের শিবী 
মুকুরে নয়ন টানা? না না ।। 
তারা টিপ গগন ভরে ভূলেছ কোন কিশোরে 
ওগো চাদ ভাঙ্গা ঘরে দিস্নে হানা না না ।। 
কোথা গে। স্থখের দিনে ছুখ বিলাসী 
বাজালে নূতন কোরে ভাঙ্গ। বাশী 
ভরে কি মনের কোণ।-__না না ।। 
বনে নাই মনের ময়ূর বাজে কি ভাঙ্গার নূপুর 
জানি না কিসের মানা না না ।। 


বাটের বীণা 
৩২ 

নদী কেন কাদে এমন শীতের আখি মেলে 
গোধুলী যে একলা বসে 
আকাশ প্রদীপ জ্ফেলে | 
হেমস্তিকার যোগিনী বেশ তারার টিপ খসা 
সব হারান মন নিয়ে তার ধুলায় যেন বসা 
ইমনে তার কল্যাণ স্থর ঢেলে ॥ 
বৈরাগী কে এক ফালি ঠাদ মাথায় নিল টানি 
বসস্তেরি বটের বাঁশী হঠাৎ গেছে থামি 
বারা ফুলের মালে । 


৩৩ 

ওরে আকাশ গাঙ্গে পাল তুলে দি আয় 

ভেসে যাব আজ নীলার দরিয়ায় ॥ 

ও কার মেঠো সুরের বাশীতে মন অকারণে উদাসী 
আপন গন্ধে বাউল বিলাসী যেন বনের ম্বগ ধায় ॥ 
কচি ধানের ক্ষেতে মেতে বেড়ায় নাম না জানা গন্ধ 
তাই তর সহে না মন রহে না ঘরেতে আর বন্ধ । 
আজ প্রজাপতির পাখনাতে যাঁব উড়ে সুদূরে 


ঘরের কথা থাকনা ঘরে ওরে যাবার বেলা যায় ॥ 


৩৪ 

মোর বাতায়নে নয়ন রাখি 

কে যেন হায় গেল ডাকি ॥| 

ভোরের আলো পুব আডনে 

আল্ন। দেয় আপন মনে 

স্ুম মাথা মোর ছু" নয়নে স্বপন তখন মাখামাখি ॥ 
মাধবীর গন্ধ ভরা সমীর ছন্দহার। 


বটের বীণা ২৬৯ 


আমার বন্ধ দ্বারে কর তার হানে নাকি ? 
আজো তোর ওরে ভোল। 

ছয়ার হয়নি খোলা 

জাগরণের এই লগনে ম্বপানে রইবি নাকি ॥ 


৩৫ 
আলোর দোলায় দোলে কি চাদ ভোরের দোল! চায় না 
দখিণাতে দোল পেয়ে কি কুঁড়ির কীটা রয় না ॥ 
নিত্য দোলায় ছুলে নদী ৃ 
কুলের বাধা বয় ন! 
সবরের দোলায় কালো কোয়েল 
আধার নীড়ে রয় না ॥। 
মেঘের দোলায় দোল পেয়ে কি তারায় কথা কয় ন! 
হৃদয় দোলায় ত্রলেই হরি আন দোল! সে সয় না ।। 


«৩৬ 
নিবিড নিথর নীরব রাত্রি 
হুসিয়ার হও--হও হু'সিয়ার 
ওরে পিছল পথের যাত্রী ॥। 
গৃহ কোণ থাক্‌ গৃহ কোণে পড়ে 
নিবু নিবু দীপ নিবায়ে দে ঝাড়ে 
ঝড়ের হাসিতে হোক অভিসার ওরে ওরে ভীরু যাত্রী ॥ 
নয়নের জল নয়নে শুকাঁক 
পথের কণ্টক পথে পড়ে থাক 
পিছনের ডাক পিছনে মিলাক ডাকে তোরে কালরাত্রি | 
বজের জ্বাল জ্বলে হৃদি তলে 
কি করিবি বসে পথ তরুতলে 
দূর দিকবালে মিলাইয়ে যা ওরে ওরে দূর যাত্রী || 


২৭৯ 


রটের বীণ! 
৩৭ 
ঝরে যায় ঝরা ফুল থাঁকে না গাঁথা মালায় 
যত মোর আছে বেদন 
 হ্গত বা আছে কথন 
ধুলি যে হল ধুলায় ॥ 
কেঁদে যে গেছে গো দিন 
বুকে তার আছে কি চিন্‌ 
বেজেছে ব্যথার যে বীণ 
তারি রিনঠিন মিছে হল এই অবেলায় ॥ 


৩৮ 
বাঁশরী বুঝি বা হারায়ে গিয়েছে যমুনার শ্যাম কুলে 
সুর স্বুরভি যে আজে! মুরছায় বিরহের বেদীমূলে ॥ 
ফোর্টে ফুল আর ঝারে ঝারে যায় 
কোকিল কুহরে কোথা শ্যাম রগ 
জীবনের মাঝে মরণের অভিসার তাই ওঠে ছুলে ছলে ॥ 


. যমু্গ+ উছলি চায় শ্যাম মেঘে 


খ্যাযস্ুন্দরে উছল ও চোখে 
মিতালি জাগিল ভুলে ॥ 


' নিদয় মাধব নিদয় হিয়ায় 


বেদন সায়র বুঝি বা ফেনায় 
উধাও হয়ে গো বুঝি বা অকুলে কুলহার৷ ফেবে বুলে ॥ 


৩৯১ 
বেদরদী বন্ধু ওগো একটা কথা কও 
বেভুল পথে ফেলে আমায় কোথায় সরে রও ॥ 
আধার আমার নয়ন তারা ছুই কোণে তাও বাদল ধার! 
পথে পথে পথহারা লও ধরে লও লও ॥| | 


বটের বীণ। ২৭২ 


ভাঙা ভাঙা &াদের আলো 
মেঘের কোলে তাও লুকালো 

তাও ভুলাল তাও ॥ , 
আবছ1 তোমার হাতছানিতে পারিনা যে পথ চন্সিতে - 
পথিক সখা পথ যে একা! বা 
বাঁকা শ্যামা তুমি তো বাঁকা নও ॥| 


৪৩ 
গগন ভূবন আধার হ'ল নয়ন হজ হারা 
এ নামল বাদল ধারা | 
ওই কালো মেঘের কাজল শাখে 
কিসের বেদন উঠে জেগে 
মন কার ডাকে থেকে থেকে দেয় রে এমন সাড়া ॥ 
আজ যে তারি তাল্$েতালে উতল। মন নাচে 
কেয়ার বনে হেথা হোথা ক্ষাণে ক্ষণে ন। জানি কি যাঁচে ॥ 
আমার ভাঙ্গ। ঘর নাই যে আগল 
নাই ত' কোন বাধ। 
বাজিয়ে মাদল আসে যদি আসুক পাগল 
সব হারা সব কাড়া ।। 


৪১ 

হান্স রাতে মোর আঙ্গিনাতে শুনি কার পায়ের রণন 
কে এল হায় গোপন পায় ঘ্বুমেই বুঝি ছিল কাদন ॥ 
রুনু তার পায়ের নৃপ্পুর রাঙ৷ কি ধরিল স্থুর 

ভরি কি দিল সে মোর নয়নে গহিন স্বপন ॥ 

সেকি মোর গোপনচারী 

এল আজ স্বপন ছাড়ি 


৭২ 


বটের ' বীণা 


নিদালীর আড়াল রাখি এল এই ছায়ার মতন ॥ 
ঘুমে ছু" নয়ন ঢুলি " 

€কন বা রইন্ু ভুলি 

জাগালে জাগিনি ত" পাতি নি ব্যথার আসন ॥| 


৪ 


আজি এই বাদল বেলায় কি যেন হল যেন 


দৌছুল আলো ছায়ার দোলায় ছলি"কেন || 
বাজে ঘষে বনর্বাশী কাশেরা উঠে হাসি 

মহুলা তারি স্বরে উদাসী নাচে হেন || 

মনে যে নাহি মানা বুকেশ্তাই কাদ জাগে 
হাসি যে ভিজে ভিজে আজি কার অন্ুরাগে ॥। 


$ণাডনে গুরু গুরু গুমরে মেঘ মালা! 


শ্রাবণের আধেক ছুয়ার খুলে কে,লুকায় যেন | 


র ৩ 
বন জোছ্ছন! তুমি আধো অন্ধকারে 
স্থুর ছন্দ গাথা মম বেদন হারে ॥ 
জীবনের মাঝে তুমি মরণ বীণা! 
ধূপ স্বরভীর সম আছো! গে! লীনা! 


২২, *. ফোটা আর ঝরা তাই বারেশ্বারে || 


আধারে থমকিত আলোর ধার 

মরুর বুকে যেন আপন হারা 

নাহি দাও ধর? তাই চাওয়া মিটে না রে ।। 
৪৪ . 

ওরে ভীরু প্রদীপ বার 

শেষের শিখায় জ্বলে। জ্বলো! 


০ বটের বীর্গা | ২৭৩ 
গহিন রাতির বেদন সাথী . 
ভোরের আলোয় রয় কি বলো ॥ 
তারার চুপি চাওয়ার ব্যথ। 
বুকের কোণে মিছেই গাথা। 
বুকচাপা এই চপলতা ভুলতে দোলায় মিছে দোলো ॥ 
দখিণার উতল শ্বাসে 


আচল খস। বনবাসে 
বাথিয়ে ওঠা আধো ফোটা রজনীগন্ধা হয় যে কালো ॥ 


৪৫ 
আমি নিশী্গ রাতেন্ত গ্রাদীপ শ্শিখা 
জীবন দিয়ে জ্বলি যে একা || 
উতল বায়ে কাপিব জানি 
ফুরায়ে আসে জীবন বাণী 
তবু আচল টানি রাখিছ মোরে--কে অদেখা । 
লুকায়ে আমায় বাসো যে ভালো . 
তারার বুকে আশার আলো তুমি তো জ্বার্লো.. 
যবে ফুরায়ে আসে জ্যোতির লিখা ॥ 


৪4. 
মেঘ কজ্জল বিমলিন আখি নন্দন গন্ধিত অন্ধকারে 
ওগো গদাধর এলে নাকি ? 
কণ্টকিত এই কেয়ার বনে গহিন গোপন আনমনে 
স্থর ছন্দে আজো যেজাগি ॥ 
নৃপুরিত চরণে বাদল রিমঝিম 
বিজুলী উছলিত নয়নে আধো চিন 
পুঞ্জিত বেদনার মদির মধু বীণ চাপিতে যে রহে জাগি ॥ 


১৮৮ 


২৭৪ বটের বীণ। 


শিহরিত মালতীর গন্ধ ঢাকা অবূপ লাঁবণী হল যে রাক! 
জীবন মরণ যায় কি রাখা নয়ন মনে নেব কি মাখি ॥ 


৪৭ 

আজি এই অন্ধকারে বুকের ছিন্ন তারে 

বাজায়ে বারে বারে কে ডাকে আমারে ॥ 

দিনে তায় দেখিনি তো সেকি মোর আপন এত 
স্বপনে শোনার মত এপারে ওপারে ॥ 
প্রদীপ নাহি জ্বাল! গাঁথা যে হয়নি মাল। 
অবেলার একি খেলা নিরাল! আধারে ॥ 

বাঁশী তার কি যেবলে সে.কি ছল? ছলকিরে? 
হাসিতে মরি ঝুরে যাব কি যাব না রে ॥ 


৪৮ 
ওরে আমার গানের পাখী 
আর কত গান আছে বাকি 
মিছে তোর সুরের সাধন কোথা তোর সবরের সাকী ॥ 
ভোরের বেলায় ফুলের মেলায় ফুলঝুরি তোর ঝরে দেখি 
সাঝের গাঙ্গে রঙে রঙে কেন অকারণে রাঁডাস রাখী ॥| 
তোর স্থুরে হায় থেমে যে যায় বনের মরমর 
শিউলীগুলি বাঁধন ভুলি-বরে ঝর ঝর 
ব্যথায় জাগি ॥ 
যার তরে তুই ওরে বেভুল সুরের নেশায় হলি বাউল 
তারি পায়ের সাড়া তোর পথের ধারে 
পাবি নাকি ॥ 

৪৯ 
কোন প্রজাপতির হলুদ পাখায় রঙেছে এ তন 
কোন মাণিক বনের ফুল কুড়াতে নাচের আয়োজন ॥ 


বটের বীণা ২৭৫ 


আকাশ দিল নীলার দোলা. .গেরু ধুলায় আপন ভোলা 
নয়ন আজি কোন স্বরেলায় নিমেষহারা ধন ॥ 

আলোয় জাগ। কমল না এ রাতের জাগা যুই 

বনের শোভায় রাখব নাকি মনের কোণায় থুই 

ভেবেই মরে মন ॥। 

সাঝ জাগানো তারা কি তুই সুরধূনীর দীপ 

রাত পোহালে হারাতে চাস আলোর ঝিকমিক 

নিঙড়ে বুকের কোণ ॥ 


৫০ 
আর বাঁশী হারায়োন। শ্যাম 
বাশীহার। যমুনা যে ভুলেছে উজান ॥ 
মধুবনে মিতালী যে ভুলে গেছে ফুল _ 
চপলি চলে না আর রাঙ্গা অলিকুল 
গগনে উঠে না চাদ নাচাইয়া প্রাণ ॥ 
আধারের একরাশে নিধুবন গেছে ভেসে 
মধুমাসে নেমে এল শ্রাবণের বান ॥ 


৫১ 
নদী চায় চলা কেন কুলের পূজা ফেলে 

মেঘের মাল! কি নেয় ঝড়ের উধাও গলে ॥ 
নীড় যে একলা বুকে সারাদিন পড়েই থাকে 
উধাও পাখায় কি আর বলাকার বেদন ভূলে ॥ 
ভুলে যায় মধুপ কেন মধুহীন কুঞ্জ সাধে 

ভুলেছ দেবতা কি ভাজনের দেউল কাদে ; 
রাতের আধার সাধি যে দীপ গেল কাদি 
পুজারীর বেশেই আসা তারে যে দিতে জ্হেলে ॥ 


২৭৬ 


বটের বীণা 
৫২ 
বন তোমারে সাজায় নাকি তুমিই সাজে বনে 
মন তোমারে চাইল নাকি তুমিউ এলে মনে ॥ 
চাদ সেধে কি কইল কথা গগন হেসে চুপ 
গাছের পাতা মৌন কি রয় মুখর যে তার বুক 


গ্রুত কথা কে গো বোনে ॥ 


আজ চেয়েছি একটি কথ। 
নিঙড়ে বুকের একটু ব্যথ। 
আজ কি দূরে রইবে হরি ঢেউ জাগানো সাগর সৌোতা। 


বুক ভরে কি নিজেই সেজে ফুলের ভরে বুক 


প্রজাপতির পাখার নীচে লুকিয়ে মধুটুক 
পিয়াসী দিন গোণে ॥ 


৫৩ 


আলোর দুলাল আজ এলে কি ঝিম ধরা চাদ দূরে 


চরণ নূপুর বাজল নাঁকি সাতরঙ প্রাণ পুরে ॥ * 
উকিত চাওয়ার আজ দেখি কি বেদন জাগা রূপে 


আপনি এসে ঠাই করেছ ভুল করা এই বুকে 


. রইতে পরাণ জুড়ে ॥ 


দিনের আলোয় নয়ন ছটি বুজি 

সাবের ধুলায় পেলাম বুদ্ধি হারামণি খুঁজি 
শাপলা আখি ঝুরে | 

উধাও হাওয়ায় পলক পাখায় নীড় হারানো সুখে 
বলাকা কি যাবে উড়ে কোন বিরহীর বুকে 
সাতটি তারার স্বরে 4 : 


৫৪8 


ও বটের বাউল আজ নিলে কি কাল বোশেখীর সাজ 
বিজলীর দিয়ে পায়ে বাঁধা গুরু গুরু বাজ ।। ্‌ 


'বটেরুবীণা ২৭৭ 
মেঘের জটায় ডুবান টাদের একটু হাসির লাজ 
লুটিয়ে পড়ে নাচের তালে গঙ্গাজলীর তাজ 
কঙ্কনেতে টক্ক দিয়ে তাখৈ তোমার নাচ ॥| 
ফুলের বেসাত ফেলে দিয়ে কাটায় তোমার কাজ " 
কোন আধারীর দপের আধায় অরুণ নয়ন আজ ॥। 
বুকের মাঝে আজ পাব কি মরণ মোহন পাঁজ || 


* ৫৫ 
নোটন চুলে ভ্রমর বুলে ধূলার নৃপুর পায় রে 
কমল কাদ চরণ চাদা আন্ছুড় পথে যায় রে ॥ 
একটি মুঠে উঠল ফুটে বসম্ত এক রীশ রে 
বৃন্দাবনের বনে বনে মধু যে আজ ছায় রে ॥ , 
সাতটি রঙের রামধন্তু যে ধুলায় চলে চঞ্চরি 
আলতো ছয়ে শুকন্ ভয়ে মাধবীরে মুঞ্জরি ॥ 
শলায কেন লুটায় হেন থলকমলের হাসি 
বন-বিশালী বনম্লী ভিন করা আজ দায় রে ॥ 


৫৬ 
কুন্সমের যত ব্যথা দখিণা যে মানে না গো 
মানে না গো মানে না | 
ধরে রাখা ছুটি কথা কুঁির হিয়ায় 
ভেঙ্গে বুক আসেনা গো আসে না 
যে মণি মুরছি রহে গহিন গুহায় 
আলোর চুমীয় মরি . 
হাসিতে যে হাসে না গো হাঁসে না 
চন্দ চিকণ টাদা আসে আর সরে যায় 
ধূলির যত কাদা বুকে কি হানে হায়। 
হানে না গো হানে না।। 


২৭৮ 


বটের বীণ। 
৫৭ 


মেঘ কজ্জবল আবেশিত ছু আখি 
উছলিত বিজুলীরে নিল আকি ॥ 
ঝিরি ঝিরি বাতাসের সেতার বাজে 
বনময় মর্মরি বেতস নাচে 

নব মধুকর ওগে। গদাধর এলে নাকি ? 
গোধূলির গগনে নব মেখলা 
শিথিলিতে ফুলদল হল যে মেল। 
নিজনের অঞ্চলে নয়ন ঢাকি |) 
স্থরধুনী সিগ্জন নৃপুরে বাজে 
টাদিনীর মুরছন নয়নে নাচে 

ছ্ছুবনে ভবনে আজ একি সাজে 
নন্দন ছন্দন নিলে যে মাথি ॥ 


৫৮ 


স্র্যমুখীর বনে কেন চন্দ্রমুখ ঢাকা 

ফুলপরীরা নিয়েছে আজ প্রজাপতির পাখ। ॥ 
মেঘের ফাকে ছাভা পের্ধ রোদ পড়েছে লুটি 
শাঁপল। কুঁড়ি মুখ ফিরিয়ে হেসেই কুটোকুটি 
কার আখির সোনা মাখা | * 
দখিণা নয় ছুটে এল গঙ্গাজলি হাওয়া 

সবুজ পাতায় সাতার দিয়ে মনের নোতুন জাগা । 
আজ বাঁধেনি ঝুলা.তে। কেউ মল্লিকাঁরি ভালে 
সাজানো যে হয়নি আজে কুরুবকের মালে 
আলের ধারে টুকুই হাতে নইলে লাগে ফাকা ॥ 


বটের বীণা ২৭৯ 
৫৯. 


মৌন ব্যথার কথা ত' নাই আধার কথা কয় ন৷ 
সন্ধ্যা তারার একলা দেউল আলো হতে হয় না ॥ 
আখিতে যে মুক্তী ফোটে চোখের পাতাও বয়না। 
খসে পড়া ফুলের হাসি দেবতা ও সয় না ॥ 

ভাঙ। চাঁদের হাসতে চাঁওয়। 

আধারেই ত' হারিয়ে যাঁওয়। 

ধূপেই যত বুকের জ্বালা পুজার শেষও সয়ন। ॥ 
রাতের জাগা শাপলা সে ত' ভ্রমর চাওয়! পায়না 
কাটার চাওয়া চরণ শুধু ব্যথা দেওয়া চায়না ॥ - 


৬০ 

এ বনপাঙ্ছথু রে আর কোরো না হে পথহাৰ। 

উপোসী বালুচরে আনি আর যাই ফিরে 

নয়নেতে মিল খোঁজে যমুনার নীল ধারা ॥ 

উদাসীয়। চাহে ফিরে বাজিতে বাজেনা মীড়ে * 

গৃহহারা বৈরাগীর ধূল। হত একতারা ॥ 

দীপহীন গহনিয়া রাতি রহে থমকিয়। 

পথচারী ফুকারে গো দাও দাও দাও সাড়া ॥। 
৬১ 

অবেলায় অপরাধী ক্ষমা চায় 

জীবন নদীর কিনারায় ॥ 

বাজিয়ে বাঁশী ছড়িয়ে হাসি 

ছড়িয়ে স্বপন রাশি রাশি 

সারাটি দিন গেল কেটে আধার ঘনায় ॥ 

যা দিলে মোর বক্ষ ভরি ফিরাতে তাও আর যে নারি 

কৃণাটিও দিতে ফিরে মরি বেদনায় ॥ 


২৮ 


ধুলায় ধূসর অশ্রু নীরে 
' আগে পিছে চাই যে ফিরে 
পথহারা এক পথিক আমি কি আছে মোর হায় ॥ 


৬২ 
আজ শুনেছি সাগর বেলার ডাক 
কু্ত কুহুর মুহু মুহু আজকে ন। হয় থাক ॥ 
আজ দেখেছি শেষ আনুতির 'শিখা 
মঙ্গল দীপ বুকেই রাখে করুণ কাঁপনিকা! 
অস্ত হাসির রাগ ॥| 
,আজ শুনেছি ভাঙ্গ। বাশীর গান 
লুটিয়ে, ধুলায় ভরা ব্যথায় করেই আনচাঁন 
আধার অনুরাগ ॥ 
আজ শুনেছি বনহরিণীর একটি ভীরু হাক 
| বিদায়ী দিন ভুলেই রাখে মোছা ফাগের দাগ ॥* 


"৬৩ 3 
শাপলা নাকি কয় না কথা ভ্রমর শোনে কানে কানে 


তারার যত একলা ব্যথা! আধার গগন সে যেজানে। 


কৃষ্ণকলি জাগলো নাঁকি কোয়েলার কাদন জাগে 

ধুলায় ও কার চরণ চিন্‌ শিউলী বুকে শিহর লাগে 
আল্পন! দেয় প্রাণের টানে ॥ 

স্থরধুনী কাদে নাকি শুকনে। চরে বুকে রাখি 

নাইল নীলে সারার উনি যক 
জড়িয়ে ধরে উছল টানে ॥. ্ 
গান জাগানো আখির কালো কথায় মুখর দেখছ নাকি 


কান পেতে আজ শুনবে তারি হাজার কথাই আছে বাকী 


সায় দেবে কি নাচে গানে ॥ 


বটের বীণা ২৮১ 
৬৪ 
বাঁশীহারা তুমি হয়েছ কি হরি 
বাঁশী ষে তোমারে ভোলেনি ॥ 
পাষাণ গলাতে ক কাকলী 
স্বর দোলে সেকি দোলেনি ॥ 
আধো ঢাকা চাদ চেতালী রাতে 
কুমুদ কলিরে বুকে আরো বাধে 
ভাঙা মুরলীর স্থর আরো কাদে হাঁসি থেকে মিঠ। কাদনি ॥ 
ধুলাতে জড়ান মণিহার হয়ে 
ইঈমনে ললিতে গেছ যে মিশায়ে 
বূপ কজ্জবল উজল হয়েছে অশ্রু আবিরে যোছেনি । 


৬৫ 


হে প্রিয় তোমারে বাধিব কি বলে 
বাদলে না এই আখির কাজলে । 
বাধিতে পারেনি যযুন! বাশীরে 
ভেঙ্গেছে ছুকুল স্ুরধূনী নীরে 
বাঁধা তো পড়োনি নয়নের জলে ॥ 
ভাঙা বীণ। সেও ধূলাঁতে হারা 
সুরে বাঁধা কভু রবে না সে হায় 
নিশি গাথা! তার! ভোরেতে মিলায় 
কভু ভুলে কি গো পারেছ গলে ॥ 
উধাও ক'রে এ বাহুর ছুকুল 
দিয়েছ কি হায় বাধনের ভূল' 
ছড়ায়ে যে মালা করো গে! আকুল 
সোহাগেতে তারে রাখো কি অআচলে ॥ 


বুটের বীণা 
৮ ভিউ 
কেয়ার আছে কথা! আর কাটার আছে কাদ! 
( ওগে। ) দাওন। দেয়া সাড়া ॥ 
আধার দিল চুম ( তাই ) চোখে যে' নাই দ্বুম 
শাপলারি মন কাড়া ॥ 
আমার দেউলেরি দীপ দিল কাজলেরি টিপ 
রাতে হয়না সে ত' সারা ।। 
রামধনুকের পণ দিল বাদল তুলির রঙ 
চন্দ রতন হারা ॥। 
নাই ফুলের কুমকুম তাই অলির চোখে ঘুম 
বাজে মেঘের একতারা ॥। 
(আমার) আগল দেওয়া বুকে (সেথায়) তোমায় পাওয়া সুখ 
সেথা নাইত' বাদল ধারা ॥ 
৬৭ 

জলের ফানুষ জীবনটারে রঙে রডে রাঙাস না 
'»সমনেতে ভেঙ্গে পড়া ভৈরবী ছড় টানিস না ॥ 
দখিণাতে পাল তোল আর পাৰ গগনে রঙ গোলা! 
বসস্তেরি শেষ পারানি কূলেই তাতে আনিস না ॥ 
আধার, রাতে আধ খান। ডুববে সে চাদ রয় জান 
জোনাক চেয়ে সেথায় ওরে অরো আধার হয় টানা ॥ 
রঙের ধনু সাতরঙা। চোখের জলে হয় জমা 
উধাও পাখী তারেই চেয়ে ডানায় ভেরে পড়িস না ॥ 

৬৮ 

কথার দল বীধ। এই মেদ্ধতলী .. . . 
ঝরে পড়া নয়তো ওগে। হয়েই থাকে কজ্জলি ॥ 
স্সাঝ এনেছি এমনি ভেবে 
ঘুম এনেছি এমনি জেগে 


সপ 


বটের বীণা ২৮৩ 
কণ্ঠ ভর! তৃষ্ণা নিয়ে পেতেই রাখি অঞ্জলি ॥ 
ঠাই দিয়েছো দেউল তলে 
ধূপের মত কই তা” জ্বলে 
দিন প্রদীপে রাতের আধার আধার আমার ছুই কৃলই 
ফুল ফোটানোর বাদল এলো 
কাটা ও তোর নয়ন মেলো 
মধু ত' নাই বুকেই মরু শিশির ফোটাও নাই চলি ॥ 


৬৯১ 


ফুল বলে কি পড়শী কাটা অচিন আমি তোর 

রঙ মেখে কি লুকাতে চায় কুঁড়ির মধু চোর. ॥ 

ভাঙা কলের আলিঙ্গনে সুরধূনী গান কি বোনে 
বাঁশী ভাঙ্গা নয় ত' ওগো বুক ভাঙ। যে মোর ॥ 
বদলে কি টাদের পাড়ি শাপলা বুকে রঙ যে তারি 
কদম ঝুঁড়ির ঘুম কেড়ে নেয় রেশমী স্ুরের্‌ ঘোর. || .. 
রঙডেই ফোটা অচিনে গাছ রামধন্থুকে ভোলাবে আজ 
বলে কয়েই লুকানো কি চন্দ! নোটন চোর || 


একা 
জ্বেলেছ দীপ আধিয়ারে 

পাওয়া ত' হয়নি না চাওয়। তারে 

বাদল মেঘে সাহানা হাসি নিয়েছ টানি হাঁয় উদাসী 
হারানো সুরের সেই ফে-কাঁশী- আজে! যে বাজে বারে বারে 
পুরবী কাদ। কত যে সাঝে 

নিমিল বুকে এসেছ কাছে 

দূরের পথিক কাটার মাঝে সাজানো হয়নি ফুল বিথারে ॥ 


২৮৪ 


বটের বীণা 
নিবিড় নিথর ধ্যানের স্থখে আজে কি ডাকো তেমনি বুকে 
বরে কি বাঁদল চরণ তীরে ভর! না৷ হলে অঝোর ধারে ॥ 


৭১ 


সেখা"কি দেউলে বনমালা! লয় ধূপ স্ুুরভিরে জড়ায়ে 
সন্ধ্যার দীপে অর্চন। গীতে নয়ন দেয়.কি গলায়ে || 

মালতী বিছানো দখিণা কি আনে 

বাদল বিধূনী বলাক। কি ভাসে 

কাশের গুছিতে শরতের সোণা চরণেতে পড়ে গড়ায়ে ॥ 
সেথা এ পান্থ পথের প্রান্তে জড়ায়ে পাবে কি করুণ কাস্তে 


সেথা গো'এমন উদাসীয়া হ'লে কে দেবে হৃদয় ভরায়ে ॥ 


ধ্যানের আলসে নিবাত সে ভূমি 
আখির ছু ফোটা শুধু বাবে চুমি 


কন্দল 'রধব্ীমধূকর বুঝি রূবে গো পিয়াস। বাড়ায় ॥ 





৭ 


আমি যে বাঁদল বিলাসী 

তারা যে পথিক দিকহীর1! ওগো! 
আমিও যে পরবাসী ॥ 

ঝরা পাতা মেঘে ছুটে যে যাওয়া 
কি জানি কোথায় লুটাতে চাওয়া - 
অকারণে কেন কেতকী উদাসী |” 
কান পেতে শুনি সুরধুনী সাড়া 
বট বনে আজে কেন যেন হারা 


লায়লুটানো৷ বিজুলী হাসি ॥ 


বটেক্র' বীণ্] ২৮৫ 
বাঁশী কাড়। কার সাত রঙ্গা মন 
চুপে চুপে বুঝি রাঙাবে কদম- 
পুলকে বলিবে আসি গো আসি ॥ 


৭৩ 

সায় হল কি মৌ ফাগুনের পালা ভ্রমর যদি জানে 0৮. 
ঝরা পাতায় শুকনো হাসির মালা ধুলা কি তাই মানে ॥ 
নাণিক বনের পাতায় ঘরই গড়া ছুটি দিনের চাদে 
ধরূত কি আর হয়গে। ধর। মুকুল যে.তাই কাদে 

বেতস লতার গানে ॥ 

হায় শুনি কি দখিণপুরের সুর পথিক শুধায় কাদি. 


নয় ওগো তাঁও আরো আরো? দূর পথ গিয়েছে বাকি 
কোথায় সে কোনখানে ॥ 


. ৪ 

মহুয়া মন তোমারই যে আমার উ* তাকী 

বন জোছনা মিতালী তায় এতই তন্দ্রাময় ॥ 
ছায়া কাপা তাল দীঘিতে আকাশ পেল মিল 
দখিণ হাওয়া আমের শাখায় আজো কথা কয় ॥ 
আধার হারা দীপের মত লক্ষ্মীজলার বুকে 
হারিয়ে যাওয়া আর হবেনা রাত যে গেছে চুকে 
গানের উষায় প্রাণের তৃষায় আজ মিলেছে সুর 
মাথুর বুকেই শেষ পালাতে মিলন মালা রয় ॥। 


৭৫ 
শীল নিরধি গো আর দূর কতো দূর 
5 বেদনায় উছলি স্থরধুনী চলি গে! 
নীল আচল ঝাঁপি জুড়াবে। যে তৃষাতুর 


২৮৬ 


বটের বীণা 


নীল নিশীথ জাগ! কমলিনী আমি গে! 
অরুপের হাসিটুকু বুকে মোর সে কি মধু 
আধারের বুকে শুনি ছুপি পায়ের নুপুর ॥। 
মালতীর নতি মোর চরণে কি পড়েনি 
জোছন। বাহু মেলে আজো সে কি ধরেনি 
দিঠিরে জড়ায়ে রয় আধারের স্থুর পুর ॥। 


৭৬ 


অমর রাতি কাদায় যদি 

প্রজাপতির দিন কেন হাসায় না ॥ 
ভাঙ্গনে হায় নদী কাদে 

বুকের চরে সবুজ কেন জাগায় না ।। 

সাগর নীল খোজেই নাকি নদীর চোখে মিল 
ব্রজের মধু ব্রজের বধূ হারায় না এক তিল 
বটের বধু হুক্রায় না ॥  ৯২- 

আকাশ প্রদীপ ধরতে তুলে নয়ন প্রদীপ তুলি 
শাপলা বাঁশী রাতের বুকে সুর যাবে কি ভুলি 
আধার সেকি পারায় না ।। 





[ ছিহ-্পীল্ম খাও এ 


নিবেদন 


_ শ্রীহরির চরণ থেকে বেরিয়ে এসেছেন গঙ্গা, করুণায় দ্রব সে; 
মৃত্তি-"নারদ-কীর্তন বিগলিত মাধবের সেই রূপই সঙ্গীতের সার্থক 
সম্পদ। সঙ্গীতের এই সার্থকতাই হচ্ছে তার মূল্যায়ণ । 


আমাদের সঙ্গীত ভগবানের গ্রীতির জন্য পরিরেশিতি হয়__ এর 
উদ্দেশ্য তখনই কিছুটা সিদ্ধ হবে যখন এই সঙ্গীত ঘটে ঘটে 
নারায়ণকে আনন্দ সত্তায় বিভোর করে দেবে । শ্রীপ্রভুর চরণে 
আমাদের নিবেদন, সেই সার্থকতা যেন এই গানগুলি অর্জন করতে 
পারে । প্রথম খণ্ডের মত দ্বিতীয় খণ্ডেও দক্ষিণেশ্বরের নারায়ণের 
কয়েকটি প্রচ্চন্ন নাম আমরা ব্যবহার কুন 
এদ্ধিতীয়ার একফালি টাদ' চন্দ্রাাকোর', শ্রীল” *প্রভৃতিন* | 
সর্বশেষ নিবেদন-ধারা এই গানগুলি স্থুরে ছন্দিত করেছেন, সু্ঠাদের নী 
কুশল প্রার্থনা এই সঙ্গে যুক্ত রইলো | 










১১ই ফাল্গুন, ১৩৭০ 


বটের বাঁণা 





৯ 


পান্থ আমি পশ্থ না পাই চলবো রে 

কাটায় না হয় দেউল গড়ে তুলবে হে | 

ফুলের মাসে শাওন হেসে রামধন্ু রঙ যাব টেনে 
কমল সাধা কাটা নিয়েই ভ্রমর কোথা বলব যে ॥ - 
ঝড়ের রাতে দেখব না হয় গগন কোথা নীল 

মানিক বনে খানিক বসে খুঁজবো মনের মিল ॥। 

বৃস্ত আমার শুণ্য থাকুক আশায় ডালা ভোর 

মন্ত্র আমার ভুল হয়ে যাক মনের তুমি, মন বোঝে ॥ 


স্‌ 
মালায় তো! নয় আমারি এ মন্দিরে 
গদাধর আপনি হলে বন্দী যে।। 
কমল যেথায় বিদায়ী গো সাঝ কুলায় 
শাপলা মাগে আধার পুজার সন্ধিরে ॥ 
সাব পুজারীর অশ্রু, তোমার ছল যে গো 
মেঘেই জাগায় চাদের শতদল সে তে। 
আখির স্ুরধুনীর কথা নয় কি ও 
আবার বাঁশী বাজলো কদম মৌ ঘিরে ॥। 
সাজাও কারে তিলক চুম্না চন্দনে 
আসন তোমার হৃদয় গহন শন্দনে 
বাঁধবে কারে ব্যখকুল বান্ছর বন্ধনে 
হৃদয় দেখ কেমই ওঠে ক্রুন্দিরে ॥ 


২৯ 


বটের বীণ' 


৩) 
আধারে তারার চাওয়। সেকি তমসা! 
দেউল উথলিন ওঠা সে যে সহসা ।। 
নিথর ধ্যানের বুকে নিটোল বধপে 
জেগে ওঠা কপ সে যে আধার হাসা 
আলোতে ছায়ার চাদ কাদনমুখী 
নয়নেতে পেতে তারে নয়ন ছখী 
ছুখের কাটাতে ফুল বুকে যে পাওয়া 
আখির শিশিরে নিতি শিউলি খসা | 


৪ 
পাগল গাঙে চাদ উঠেছে মৌফুলী এ সাঝ 


. ক্কৃষ্ণচুড়ায় এক ফালিতে চাদের কেন লাজ ॥ 


তোমার হাসি বাঁকা হ'ল হাঁস্স, যে তাই ঝুরে 
ভুললে কেন চক্দ্রাকিশোর কমল ফুলের নাচ ॥ 
ভুলো দিনের কথায় ওগো মন ভোলে কি আর 
সাগর বদি ডাকতে জানে নদীর কোথা আড় । 
বাঁশী শুধুই কীদায় জানি হাসিতে কি নাই 


» বনের কুহু মনের কেক মিল পেয়েছে আজ ॥ 


৫ 


ভাড। কুল কেঁদেই বলে নদীগো যাবেই যদি 
নিয়ে যাও একটি কথ। রাডাব যত ক্ষাতি |! 
তোমার চলাই বাকা আমার দিঠি আঁকা 
তোমার এঁ ভর হিয়া নিয়ে যাও একটী নতি ।। 
চলে যাও উদাসীয়. তারি ষে স্থৃতি নিয়া 
বসে রই ভয়ে ভয়ে আরো যে ভাঙে হিয়! 


বটের বীণা ২৯৩. 


নিয়ে যাও শেষের কথ জুড়াবে বলেই বলি 
আমারে নাও না সাথে তুমি যে এক পি ॥ 


৬ 
আকাশ নিথর চন্দ্র তারায় 

শৈল সানু দেয়ন। সাড়। 

নিঃস্ব হেথায় বিশ্ব যেন নিস্তরঙ্গ প্রাণ ধারা || 
ঢেউ দোলা এই শিলার স্তরে 

নিবাত মন হল চুপে | 
শব্দময়ী বরন সীঝ দূরেই যেন পথ হারা || 
একলা মনে কথা নিয়ে মাথায় জাগে নীল নভ 
অরূপেরি দূপ নিয়ে গো মন্ত্রময়ী এই ধরা ॥। 


] 
ফাগুন এসো ফাগুন এসো এসো 
আমের বনে উকি দিয়ে বাউল হাসি হেসো ॥ 
ফুল নিকানো আঙনেতে দখিনা আজ বেড়ায় মেতে 
ঝিরিঝিরি পাতায় বীণা হিন্দোলাতে বুসে। ॥। 
শিশির ধোয়া রাত এসেছে কমল ফুলী দিন 
মানিক বনে পড়ক না হয় রাঙা পায়ের চিন 
ভুলতে নারি হোলির ব্রেণ সাতরঙে সেই রাঙা ধন্থু 
ছিতীয়ারি এক ফালি চাদ ভালই না হয় বেসো। ॥। 


[০ 
বসে যে রই মানিক বনের মন নিয়ে : 
বাজবে কখন কথার বাঁশী আনমনা দিক তাই কি এ ॥ 
মৌ পিয়াসী নয়তো ভ্রমর উন্মন1 সে কার তরে 
ষাপার বন চঞ্চরিবে আমন্ত্রণী যায় দিয়ে ॥। 


১৪১৪ 


বটের কীণ! 


বাউল নিশি তারায় তারায় 

কি কথা হয় বুক চাপি 

চক্দ্রাচকোর আসবে বুঝি 

তাই কি এ রাত ঝিকমিকে ॥ 
৪১ 

ফাগুন আসাই কি তোর ভুল 

দেখলি নাকি শুকনো ঝরা গাঙিনীর কুল ॥ 

€ তোর রাড ফুলে কাঁদন বুলে 

ও তোর ভোরাই আলো 

রাত বিরেতের শিশির সমতুল ॥ 

কিষন চুড়া লাল দে বেদনে সামাল 

ও ভাই বুল ডাকেনা গুলে কেন সাজেই পথ ফুলে 

চকন্ত্রালালের চরণ কোথা ' ধূলাতে আছুল ॥। 
১০. 

বেদনে নিবেদিত ফাগুনের দিন 

আঁধারের কত কথ হৃদয়ে নিলীন ॥ 


- শিশিরে নিহত শত ফুলময় রাত 


সহসা শুনেছি কার আনন্দী বীণ || 
মধুকর মন কত ছয়ারে হয়েছে জড়ো 
দিক মেখলার ছায়। বেদনে রভীন ॥| 
কত বন মর্মরে কুহেলীর কু? 

চক্দ্রার চাদ যাচে ধুলার সে খণ || 


১৯ 
দখিনার দেবতাগো সহসা ঝরিয়ে দিও 
জানে। তো দলে দলে ঝর! সে নয় 
নয় গে। বরণীয় ॥ 


বটের বীণ। ২৯৫ 


আলোকের অন্ধকারে ধূলাতে মরমরি 

সে কি গো চাইতে পারে ষার এ আকাশ প্রিয় ॥। 
উধাও ভোরের স্থরে যে তারা কয় গো কথা! 
আধারের যাত্রী নিয়ে সেথা যে নীরবতা । 

নিও গে! শিউলি ভোরে চাই না কমল সাঝে 

যে টাদে দ্বিতীয়া গো আরো নয় নয় কি রমণীয় || 


১২ 

আকাশের নীল গাগরী ছলকে, চাদের মহুয়া নীল 

চরণ নূপুর সাথে কোথা বাজে, যমুনা যে উমিল ॥ 

মুকুল জাগিতে সৌরভ জাগে 

প্রভাত কলিত ভৈরবী রাগে 

হৃদয় মন চন্দ্রারতন তুমি কি হলে নিবিল ॥ 

একে একে খসা পাতে স্থুরভি জড়ানো তার সাথে 

চরণ চুমিতে সে কি পড়ে.না গো পথ তার সঙ্কিল | 
১৩ 

রডে যে নীল যমুন! সহসা রডীন হ'ল 

মধুতে মাধবী যে আদরে এ জড়ালো ॥ 

রূপের কুন্দ কমল মেলেছে সহজ্রদল 

বাঁশী যে সাধতে তারে সুর তার সেধেই নিল ॥। 

ব্রজের নীল গগনে শরতের মোনা হেনে 

কে এলে চিগ্ময়ী গে! চিনাতে সেই শ্যামল ॥। 

কানুর কাস্ত চোখে ধ্যানে কে উঠলে জেগে 

কি যাছ দিলেই আনি জাগাতে নর্মচল ॥। 


১৪ 
ফুরিয়ে বেল! ডাকছি ভাঙার কুলে 
গেছে যে দিন অনেকই দিন অনেক মনের ভূলে ॥ 


২৯৬ 


_ বটের'বীণা 
ঝরা পাতায় দিন গোনা আর হারা সুবাস ফিরবে না 
এগিয়ে এসে ফিরে যাওয়া 
যায়কি বলে ॥ 
সন্ধ্যা যখন স্বপ্ধে ভাঙ্গে তখন কি গো রঙ মাখা 
জমর মেলে তার পাখা । 
চতুর্থীর চন্দনে চাদ উঠেছে অঙ্গনে 
ভেবেছি কি এমনি করে দিনের পরে দিন চলে ॥। 


১৫ 
মুকুলিত রাজবনে তুমি চুম্বন ঘন ছায়া 

সন্ধ্যার নীল স্বপ্পে জেগে ওঠা মধু মায়া ॥ 
উদাসীয়া আখি গহনে থমকিত ছুই চরণে 
অফুট দিপতী তারায় কি কথা দেওয়া নেওয়া ॥| 
মিটেছে কি চির পিয়াস ধুলাতে স্বপ্ন সহসা 


জেগে ওঠা মোহ মন্থ ঘন নীল ঘন কায় ॥ 


১৬ 
ভিডবে নর্দী কোন চরে 

আকাশ আকুল ডাকে আমায় ডাকে আমায় কোন ঘরে ॥ 
গাঁনের ধূলা উপল পথে ছড়িয়ে যাই তোমার সাথে 
তোমীয় পেয়ে আজকে হাসি কণ্টকে আরূ.কম্করে ॥ 
কোন মোহনার উদ্দেশে 

থই পায় কি সেই কুলে গে 


সোনার বরণ ভিন দেশে । 


হয়তো আলো হয়তো আধি হাসি দিয়ে কাদন বাঁধি 
হঠাৎ চলার সাঙ্গ হবে গানের মধু মন্থরে ॥ 


বটের বীণা ২৯৭ 


১৭ 
স্বপ্ন মলিন কজ্জবলে তব নলিন নিমিল আখি 
আয়ত অধ্থ্য এনেছে। গোপাল অরুণ প্রভাত জাগি ॥ 
কুন্থুম শিলিত মন্দির আজি 
মুছু সঙ্গীতে উঠিয়াছে বাজি 
ধূপ মন্থর অস্তর প্রভু চরণের অনুরাগী ॥ 
হৃদি নন্দন মস্থি তোমারেই আজি বন্দি 
ফুল সিঞ্চিত বন মন্মর কণ্টক ওঠে ক্রন্দি ॥ 
চন্দনে আর গীতি বন্ধনে 
দিও ধরা তব প্রেম-নন্দনে 
অন্ধ নয়নে জাগায়ো হে হরি অশ্রুল চোখে মাগি-।। 


৯৮৮ 


এক মুঠো রঙ এক মুঠো খই আকাশ আর মন, 
সাঝের আলোয় জাঁগলে। ও কার লীলার আকিঞ্চন । 
চোখ ফেরে না চেয়েই থাকি নিঙরে সারা বুক-_- 
পাপড়ি ঠেঁটে রঙ মাখা নয় মহুয়ারি বন ॥ 

বৈশাখী ছখ ঝরে না তো আষাঢ় আনান্দে 

“মানিক বনের" মন্থন ধন নয়ন দিগন্তে |  - 

এক ফালি এ চাদের হাসি আবছা তারার তীর 
রাখবো কোথা৷ ভয়েই মরে আখির ছুটি কোন ॥ 


১৯ 
বাশী তোমার এত আপন চুমার মধু তার 

সে কি এত কাদতে জানে কাদায় অনিবার || . 
যমুনা যে বুকে নিলে রঙে কি.তাই ভ'রে দিলে 
একটা যুঠো হাসি দিয়েই হাসতো৷ সাগর তার ॥ 


২৯৮ 


বটের বীণ। 


নীল কমলের চরণ দেখো কতই মধু ধরে 
ক্ষণেই যারে রাখন্তে বুকে বুক যে যেত ভরে 
জড়িয়ে ধরা সোনার কমল 
তারেই দিলে ছুখের বাদল 

পাষাণ ও কি কঠিন এতো ফিরে চাওয়া ভার 


বৃ ণ 
মেঘ শিলিত এ বাদল নিশি 
অশ্রু সায়রে গেল যে মিশি ॥। 
আধারে আকুল সে বন বীথি 
জীবন নাহি যে নাহি যে গীতি 
হারালে বাঁশরী সবরের কথা 
ঝিগুরে রিমিঝিনি কাদিছে দিশি || 
গগন গঙ্গার সে মধু ধার 
ক্রন্দসী মীড়ে পায়না সাড়। 
আজি যে কানন কুস্তল ভর! 
ধুলায় হল যে জটার রাশি ॥ 


২১ 
মোর কথার জোনাকী রেখেছি হে প্রভু 
তোমার দেউল দীপে 
এক কলি মোর সন্ধ্যার স্বর ঝরে যায় বন নীপে। 
শুধু মুখের কথায় হয় না যে গাঁথা 
কুড়ানে। ফুলের মালা 
সিত চন্দন বাস পুজার থালায় 
ক্ষীণ হল চুপে চুপে ॥ 


বটের বীণা ২৯৯ 


মম আরতির শত ছন্দেতে হাসি 
মন কত আনমন।! 


জান তুমি তবু ক্ষম! সুন্দর 
ধরেছ আমারে বুকে ॥ 


১ 


তোমার এ নাচ জাগানো আনন্দে 

বসম্ত যে ছুটেই আসে কুড়ির দিগন্তে ॥ 

মৌ বোনা এই খুশীর ক্ষণে হঠাৎ পাগল সমীরণে 
লুটিয়ে দেবার পাল! এবার মাণিক বনান্তে ॥। 

ধরতে নারি একটি মুঠে উছলে দিলো গে! 

উপুড় হয়ে আকাশ বুঝি ছড়িয়ে ছিল গো । 

পিউ কথা কও দিল সাড়া ছুটে যেতেই আপন হার! 
ছন্দ সুবাস “লক্্মীজলার' স্বর্ণ সীমস্তে ॥ 


১৩ 

হাসেন! মাণিক বন হাসন্ু রাতে 
বিরহী শিশির ঝরে বেদনাতে ॥ 
কেন গে। কালীনাগ যমুনা জলে 
ভ্রমর কালে। আখি কাপন ছলে 
কুমুদে বুকে ধরি মিছাই কাদে ॥ 
লুটালে। বন বাঁশী আমের বনে 
ভোলেন৷ পথিক পথ সুরের ক্ষণে । 
জলে কি যাওয়া চলে চপল পায়ে 
ভাঙিলে ফুল কলি দখিণ! বায়ে 
বনে না মন মাঝে কে যেন সাধে ॥ 


বটের কীণ! 


২৪ 
প্রভু যে রাখী দিয়েছ খুলি 
কি দিব ফিরায়ে বিনিময়ে তার 
সোনার ও হাতে ভুলি || 
ভরা চোখে চাওয়া ও ঠটাঁদের হাসি 
আরো মিঠে সে ঘষে আরো ভালোবাসি 
হৃদয়ে জভডায়ে আরো তারে ধরি 
নিভৃতে রাখিতে আকুলি ॥। 
মেঘ ভাঙা এ গোধুলির ক্ষণে 
রামধনু রাখী গড়া যে বেদনে 
তারে বুঝি আজ দিয়ে গেলে হাতে 
আনমনে পাছে ভুলি ॥। 


প্র ২৫ 
নেঘ বলে চাতকী গো। তোমারে না চিনি 
আমি শিখি*গান গাই কেয়া রিমিঝিমি || 
নদী বলে ওগো কুল ভেডে কেন পড়ে৷ 
"আমি শুধু নেচে চলি টেউঝে রিনিঠিনি ॥ 
_ দেবতাগো। আখি মেলো বেদনে শুধাই 
ধুপ আর দীপ মোরা শুধু জ্বলে যাই 
কথা নাই কীদনের নাই আখি বাতা 
শুধু পথ বেয়ে চলা শুধু গোনা দিনই ॥ 


স্১৬ 
সাঝ বলেছে আজকে আমার দিনের কথা নাই 
ভাঙা বটের ছায়ায় ষদি চরণ. রেখা পাই | 
হাজার কথার ভিড়েই বুঝি 
সেই কথাটা যায় যে মুছি 


বটের বীণ। ৩০১ 


একটি প্রদীপ আলো! করে হাজার দীপে ঠীই | 
অগাধ নীলার ঢেউ যে আসে কূলের আলিঙনে 
সকল কোন। ভরে যে যায় সবুজ আলিম্পনে । 
আবার দেখি পালিয়ে যাওয়া 
আমার শুধু ফিরেই চাওয়! 
কুহু রাতির কোন সে কথায় দিশাস্তরে ধাই || 


স্৭। 
ওরে সাঁঝ এসেছে জোনাক পাঁখায় 
চক্্রামায়ের কোলেই 
“মাণিক বনের” স্বপ্ন আতুর নয়ন আধো খোলেই ॥ 
মুঠো মুঠো গন্ধ মাখা মুকুল ঝর বনে | 
সারা দিনের খেলা ভোলায় কল্প কথার দৌলেই।! 
সপ্তষির চেয়ে থাকা নিথর আকাশ বেয়ে 
কি কথা যে গুমরে মরে প্রভাত হবে বন্কেইু1| - 
অস্ত স্বপন চিকন চুলে মায়ের হাতে লহ তুলে 
বেতস বনের বিরহী স্থুর সোনার তনে. দোলেই-$ * 


.. ২৮ 

অন্তরে মোর কথার মোহন বাহিরে ছড়ানো ধারা 
তুমি নিও প্রভ্‌ চরণেতে ধরি অতল জলধি হারা ॥। 
দিনের নিভৃতে যে প্রদীপ জ্বালি দেউল করিতে আলো 
সে কি তবে প্রভু বৃথাই জ্বলিবে নিশীথ জাগানো তার ॥ 
হান্সর চোখে শিশির জড়ানো 

সে তো জানো কত হৃদয় দহন। 

অজানা বনেতে বিরহী যে ফুল . 

নাহি কোন দাম হায় গো অতুল 

সে কি হবে হায় চৈতি সাঁঝেতে ধুলায় লুটায়ে সারা ॥ 


৩৩২২ 


বটের বীণ। 


[ ২৯ 
ফুলের দিনে এলে বরষায় আমি রই 
“দ্বিতীয়ার চাদ" তুমি অমানিশি আমি হই ॥ 
ভোরের তুমি তারা আমি নিশি গন্ধ! 
পথহারা আমি নিতি সাথী কোথা তোম। বই ॥ 
শরণের তুমি প্রভু মোর চোখে তন্দ্রা 
পূরবীর স্বর আমি তুমি ভোর ছন্দা। 
হিমের রাত শেষে বরণীয় ভোর আসে 
অস্তরে যত কথা মুখে বল! হয় কই ॥ 
৬০ 
ওগো সন্ধ্যা হল সুন্দর পেয়ে ও কোন স্ুন্দরে 
গন্ধ নিল বন্ধন কুঁড়ির চুপি অন্তরে ॥ 
পথিক হল তুষার সৌতা৷ পাষাণ বুকে এই তো কাদ। 
নীল সাগরে মরণ ডাকা গুহায় গোপন কন্দরে ॥ 
আধার ফ্লেন এতই কাদে 
জট ধরা কোন বটের ফাদে 
াদ লুকানে। অমা তিথি দ্বিতীয়াতেই বন্ধরে ॥ 
তন্দুতে রূপ তন্দ্রা যে ফুল সাগর তায় লাজে 
বসস্ত যে কেঁদেই সারা কোন বন বনাস্তরে ॥ 


৩১ 
ধ্যান মন্থর অস্তর মন্দির 

এস স্থন্দর এস চির নন্দিত 
চির হুস্তর কণ্টক কাস্তার 

কর পার হরি দেব বন্দিত ॥ 
পুজা পুষ্পল উচ্ছল আরতি 
বন্দন মৃচ্ছিত এই যে রাতি 


বটের বীণ। ৩০৩ 


ধূপ দীপ শুভাচিত সন্ধ্যা নতি 
দাও দাও হে ধর। প্রেম বঞ্চিত ॥ 
বিদ্যুৎ বিশ্িত অন্ধ রাতি 

কত আশা ভরা তুমি জান সাথী 
হল উদ্বেল হৃদয় মন্থিত ॥ 

তব দর্শন বঞ্চিত এ হৃদি 

কৃপা বর্ণ সিঞ্চিত হবে কি 
নন্দন নিজিত পুম্পলাবী 

হব ধন্য হব হারা সম্থিত ॥ 


৩২ 
এবার ভুলেছ কি বাঁশী লীলার আলসে 
তারে কি গো আর বাসো ভালো 
কাদন বিলাসী তুমি কেন হবে 
দহনের কেন দীপ জ্বালো ॥ 
নয়নের নীরে উছল যমুন। 
শুকায়েছে দেখ আজি সে কত ন। 
কাদন কলয়ি সুরধুনী দেখ 
দিনে দিনে কত হ'ল কালো ॥। 
ছিড়ে গেছে মাল। বিরহের খেদে 
দখিন ছুয়ার মরে শুধু কেঁদে 
“বটছায়া” মুঠে আর কি দখিনা। 
চক্্রার চাদে পাবে বলো ॥। 

ৃ ৩৩ 
ও বাঁশী দূরেই থাক না৷ 
কদমের আধার ভালে বাধব ঝুলনা ॥ 


৬১০৪ 


বটের বীণ। 


হাসিতে কেঁদেই মরি গাগরী ফেলেন্টু ভরি 

ভরা টাদ মেঘের কোলে একটু হাসো না ॥। 

কাদা নয় যমুনা সে বিরহের কুলই ভাসে 

অকুল পাঁরাতে কি তুমিই জানো না ॥। 

' যে সুরে শাওন আনে বিজলীর তীরই হানে 
কাটা যে কেনই কাদে ও কমল তাও কি জানো না 


৩৪ 
বাশী তোমায় ডাকলো নাকি তুমিই বাঁশীর প্রাণ ছিলে 
চিন্ময়ী গো চরণ ছোয়ায় ব্রজেই নিতি নন্দিলে ॥ 
নীল মাধবের আকাশ ওগো কেনই এত নীল হ'ল 
যমুনা নয় তোমারিতো৷ গাগরী যে ঢেউ দিলে ॥ 
অধরারে ধরলে তোমার কজ্জলে আর নীল চোখে 
কতই শাওন ঘনালো যে যুগে যুগে এ বুকে । 

, আজে/এদেখি এ যমুনায় কান্ত কানু দিশহার! 
মঞ্জু আজো কুঞ্জ যে গো মধুবনে মৌ মিলে  * 

৩৫ 

ছুটি দিনের টাদ ওগো ও আমার ভরা রাতি 

তোমার শুধু সুদূর হওয়া আমার শুধু আধি ॥। 

দেখনি কি কাজল নদী কতই ছলোছলে 

দেখনি কি জলতে প্রদীপ কতই কথা৷ বলে +... 

ওগো! নিঠ্র অনুরাগী ॥ রে 

নোতুন ফুলের ভ্রমর ওগো! তোমার নোতুন দিন 

ঝরা পাতার বুকে শুধু ভাঙা সুরের বীণ ॥ _ 

ভুলিয়ে যে যায় প্রথম দিনের এক ফালি কার হাসি 

ভোলা কি যায় তারেই ওগো! সে যদি উদাসী 


নোতুনেরই সাথী । 


ং 


বটের বীণা ৩০৫ 


৬৩ 
একটা প্রণাম না গো না হাজার প্রণাম সে যে 
হাজার চাওয়া মিটাতে যে নয়ন গেছে ঠেকে || 
বসম্তরাজ তোমার ও রূপ রিক্ত কেন করো 
দ্বিতীয়াতেই চাদে মধু হয় নাকি গো জড়ে! 
করুণ তুলির লেখে | 
চাপার মুকুল প্রথম জাগা লুকিয়ে কেন থাকে 
দরদীর নয়ন ঝরে বেদন অনুরাগে ॥। 
মানিক বনের মঞ্জরী গো মৌ নিয়ে যে স্ডারি 
অজানারে জানাতে আজ কিসের থাকে আডি 
ঘুমেই থাকে জেগে ॥ 


৩৭ 

আলোর দিশারী ও টাদ কেন এলে দিতীয়ায় . 
পিরাসী দখিন। কেন কাঁদে বল বনছার, 1 
প্রথম মুকুলে ফুটি আমের বনেতে লুটি 

নিথরিত সুরভি সে অচিনেরে চেনা দায় ॥। 
গগনের কথা যত মেঘে যদি হয় হত | 
আাখিরে পিঘাসী কেন করেছ গো বলাকায় ||. 
ঘুম জনা ছুটি চোখে গভীর রাতের বুকে 

দিয়ে গছ ঘে চুমাটী সে কথা কি বলা যায় ॥। 


৩১৮ 
ও লুকানে! চাদ কেন গো দ্বিতীয়াতেই আসা 
ভরেই নিতে বাসে ভাল কার ০ কাদা হাসা | 
নাচবে কি আর মানিক বনে চম্পীফুলী নাচ 


আবার যদি তেমন ফাগুন ধুলায় বাঁধে বাসা ॥ 
০ 


বটের কীণ৷ 


দূরেই থাকুক অস্তগিরি বাঁকা চোখের হাসি 

তাই নিয়ে আজ বাউলম্ুরে বাজাও তোমার বাশী। 
আলোয় যদি ভেঙে পড়ে আধার বটের পাড় 

না] হয় নদী কুল হারাবে হারাবে তার দিশা ॥ 


৩৯ 
মানিক বনের বন্ধু ওগো আর লুকানো নয় 
আধার সে গো। আকুল হয়ে তোমার কথাই কয় ॥ 
কাঁজল দিঘী ছলোছলে “লক্ষীজলার' ডাক 
মন মানানো ঘরের কোনা পড়েই না হয় থাক 
আসাই যদি হয় || 
গোধুলি নয় ছড়িয়ে গেছে আবির রাডা ধূলি 
দূর সে যে গো অনেকই দূর ভিন দেশেরই কুলি ॥ 
আমের বনের মঞ্জরী নয় নাম হারানো ফুল 
গন্ধ না থাক সেথায় তুমি নোতুনেরি “বুল' 
আরোই মনোময় ॥ ৮ 


র শি ০ 
গোপনের ধন জানি তুমি কত 
তবুও গোপনে আসা কি সয় 

বেদন মুদিত সন্ধ্যা কমল 

নিবিড় বুকেতে রাখা কি নয় ॥ 

যত পাওয়। ওগো তত ভুলে যাওয়া 
মন দিতে ফিরে আমি মমোময় 
অমতের লাগি পিয়াস! যে বুকে - 
গরল চাহিনি হে দয়াময় ॥। 

স্বাতী করুণার একর্োটা বারি 
বুকে পেয়ে তাই মুকুতা হয় 


বটের বীণা ৩০৭ 


স্ববাস কি রহে ফাগুনের আশে 
কে তাব কাঙাল ছয়ারে রয় ॥। 


৪১ 

হায় যমুনা তোরে আমি চিনি কিসে বল 

বেদনার চোখে কিরে থাকে এত জল ॥ 

ভাঙা বুক বাঁশীর প্রাণে স্বর কি এত বইতে জানে 
চলা তো নয় নূপুর শুনে গাগরী উছল ॥ 

সে কুল ওগো ভাঙাই ভালো! 

যে কূলে নীল ফুল শুকালো 

যে মণির কান্তনীলে সাতরঙ স্বর সেধেই ছিলে 
উছলে যেত সাঁঝের ছলে রাধার বুকে ঢল ॥ 


৪২ 

কুমুদের কথা ওগো চাদ সে কি জানে 
আমের শাখায় সে যে বাধা প্রাণে প্রাণে 
লমরের পথ চাওয়া সে যে কত ভুল 
বুলবুল আকুল আখি কি গো হানে ॥ 
হৃদয়ের কলো জল শুধু ছলোছলে গো 
নিজন নিশীথ ভর বিজলীর গানে ॥| 

সাত তার দীপ জ্বেলে মাজো চেয়ে থাকা 
চক্ত্রার চাদ রত অকরুণ দানে ॥ 


৪ ৩) 
নদী-__কেনই এত আনমনা 
কেন যে কেদেই মরে কুল কি নেয়নি ধরে 
বলে-__চলতে তবু হারবনা ॥ 
নিজন পথের রাতি সেথা কে কথার সাথী 


৩০৮ বটের বীণা 


একি গো চলাই শ্বধু 

ভাবে__ভোরেই কেন মেঘবোনা ॥ 
দিকের চক্র রেখা বলাকা সেও কি একা! 
পাখাতে আধার ভেে 

যাবে- কোথায় ওগো নাই জানা ॥ 
ভুলেছি অনেক জ্বালা অনেকের ভোলার পাল! 
আমি তাই চলি শুধু 

ধু ধূ- ধুল| দিয়েই ভরবো না ॥ 


88 
হাঁসির স্থুরভি জড়ায়েছ হরি ভোরের অমৃত রূপে 
মেঘের মালাতে আলোর বুনন পরেছ যে চুপে চুপে । 
আখির পলাশে রামধন্ রাখী 
সে যে শুধু ওগো দখিনার পাখি 
বকুল বিলাসে উঠেছ যে জাগি ঠাই সে যে এই বুকে ॥ 
আলোর অলকানন্দার সাথে | 
স্বর ভেসে যায় আজ কোন পাথে ॥ 
সঙ্গীত মূ শিলীত এ চিত 
আজি যেন প্রভূ নয় তিরপিত 
মনে হয় যেন জড়ায়ে রহি গো 
আলোক লতার দুখে ॥ 
৪৫ 
মন কেন মোর আনমনা গো 
হাজার কথায় বুক ভরালে 
বাঁশী যে হায় শুনবো না॥ 
গাথতে গিয়ে কীদন মালা এলোমেলে! হয় যে থালা 
হয় না যে হায় চোখের জলে ফুল দিয়ে এই মন বোন। ॥॥ 


বটের বীণা ৩০৯ 


সাগর মনের অতল বুকে মণি যে রয় স্বাতীর ছুখে 
আনতে গিয়ে তারেই ওগো মিছেই এমন জাল বোনা ॥ 
মৌ মিতালীর কথা নিয়ে মানিক বন যে রয় গো জিয়ে 
সাড়া দিতে কুহুর কথায় স্থর বলে যে হারাবো না ॥ 


৭৬ 
আজি সাঝের তুলিতে জাগে মেঘ বলাকা! 
গোধুলিতে ঝরে পড়া পরাগ মাথা ॥ 
দখিনার বটমুলে বেদনার ছায়া জমে 
মেঘাতুর হৃদিপুরে নয় পলাতকা! || 
হারায়ে যে গেছে কত সুখ কুহু রাঁতি 
কলয়িত জাঁহুবী ছিল তারি সাথী || 
আজিও কি আছে মনে বেদন আনন্দে 
কজ্জল রূপ কুলে কুমুদ জাগা ॥। 


৪৭ 

যমুনায় ঢেউ দিল কে ও বাঁশী তুমিই সে তো 
মনে যে জমলো মধু ওগো “বুল জানো কত ।।' 
যে তারায় সন্ধ্যা নামে ভোরে যে তারি হাসি 
দখিনায় ঝড়িয়ে ফুলে তারে ফের মালায় গাঁথো | 
আখিতে সাগর হেনে গাগরী ভরা জানি 

কালো জল আনা তো নয় কালারে ছলন। তো 

ও তো! নয় বাঁশী ভাঙ ধূলার মালা পরা 

বেদনার বটমূলে আজে! যে কাটার ক্ষত | 


শি ৮ 
বলে সন্ধ্যার দীপ ওরে দিন গেল দিন 
আর বসে নয় নয় নিয়ে এই ভাঙা বীণ ॥ 


৩১০ 


বটের বীণ। 


নয় নদী ছলছল কয় চল বয়ে চল 

দেখ ভাঙা সব কূল তার রয় কিবা চিন ॥ 
শোন চৈতীর “বুল', বলে গান সে তো ভুল 
আর দখিনার পায়ে নয় মধু রিনঠিন || 

ওরে ভাঙ। বাঁশী তুই তোরে যমুনায় থুই 
সব বন্ধন হোক আজ হোক আরো ক্ষীণ ॥ 


৬ 
জীবনের রাতি নাহি হল ভোর শুকতাঁর। নাহি হাসে 
ভ্রমর ভোরের কমল পিয়াঁসা আধারে বেদন বাসে | 
ঝরে গেছে কত ফুলময় দিন 
হাসির চাদিনী আধারে বিলীন 
বেহাগ বিলাসী সে বাঁশী যে মোর আসে আমে নাহি আসে ॥ 
কাদন কেয়ার পরাগ ঝরানো! 
সে যে শুধু হায় কাটাতে হারানো । 
চকিতে যে পাওয়া দিঠির দ্বিতীয়া 
অমানিশ। তাঁরে ঢাকিল কি দিয় 
স্বপানে জড়ীনে। চন্দ্রারতনে পাব কি বাহুর পাশে ॥ 


৫ ০ 
তুমি যে বাসিলে ভাল ফুলের কথা 
ভুলে যাই বুকে নেওয়৷ কাটার ব্যথা |! 
আসা যে গন্ধ গহন অন্ধকারে 
বুকে তাই নিশীথ রাতের নীরবতা৷ | 
নিতে চাও স্থবাস প্রভু মুঠো মুঠো. 
জমে তাই যুখীর চোখে শিশির সৌতা || 
হলে যে পথিক সখা পথই ভালো 
মিঠে যে হারিয়ে যাওয়া প্রদীপ রাতা। ॥ 


বটের বীণা ৩১৬ 


৫১ 

আমি ছ্বীপ জেলে যাই সন্ধ্যায় 
দেউলের বুকে আধারের ছে 
এস যদি ধান ততন্দ্রায় || 

আমি কন্টকে তুলি পুষ্পি 
দখিনা শাওনে জাগি আনমনে 
জেগে থাকি নিশি গন্ধায় | 
তাঁরা ঢাল। এ ছায়ালীর তলে 
বিছায়ে যে রাখি মেঘ ঘন আখি 
উধাও ধরিতে চকিতায় || 
আমি ভীত শঙ্কিত ছান্দে 

বসে থাকি কত লয়ে বাথা ক্ষত 
কত মালতী নিশীথ ঝরে যায় |! 


৫২ 

কাগণ্ডারী গো তোমার নামেই করি পারাপার 
এই করো হে দয়াল যেন নিও দীনের ভার ॥। 
ফুলের মত গন্ধ বিলাই ঝরে যাওয়ার আশ" 
তোমার পাঁয়েই হে দীননাথ ঠাই যে আমার || 
কাঙাল করা সকল বাথা তোমায় নিবেদন 

হে গদাধর তোমার পায়েই শেষ প্রণামের হার ।। 


৫৩) 
ও কে বটের ধুলিতে বেদনায় 
বলে কে কোথায় ওরে আয় ত্বরা ক'রে 
অম্বৃত বিলাব পিয়াসায় || 
ও তার নয়নের পাশে যমুমা উছ্াসে 
গঙ্গ। উছলে করুণায় ॥| 


৩১২ 


বটের বীণা 


দ্বারে দ্বারে ছুটে পুকারিরা উঠে 

এসেছি যে ঠেকে বড দার ॥। 

বলে- কে কোথায় ছুখী বেদনে বিমুখী 
দেখ দেখ বুক ভেঙ্গে যায় | 

ডেকে -গগনের তারা হয় যে গো সারা 
আয় হবি ধলি গেরিকে সায় ॥। 


৫৪ 

হোলির রাঙে তেমনি ক'রে রাঁঙলে হরি মানিক বনে 
তেমনি ভর। টাদের রাতি জাগলো বুঝি চক্দ্রাননে || 
আকুল কালো যমুনা কি এসেছিল ঢেউয়ে জাগি 
কদম ফোটা হৃদয় বুঝি জড়িয়ে নিল সঙ্গোপনে ॥। 
পলাশ রাঙ্গা বাশীর ফুঁকে উদাসীয়ায় রাঙ্গালে। কে 
পরশমনির পরশ সে তো সোন। করার কথাই জানে ॥ 


৫৫ 

আমার গানের জোনাকি 

হাজার আলোর রাতে প্রভু তোমায় পাবে কি ? 
তোমার স্থরের ঝরোকায় আমার বীণ যে কাদে হায় 
ভাড। স্থরের গানে প্রভু তারেই শোনো কি? 

তোমার মধুকরের মন আমার ফাগুন হারা বন 

তবু তোমার প্রহর চেয়ে দিনই যাবে কি? 

অনেক কাটার দিন সেথা একটী ফুলের চিন 
তোমার পায়ে ওগো প্রভূ লুটিয়ে নেবে কি ॥ 


৫৬ , 
যে মালায় নিশীথ হাসে যে মালায় বাজে বাঁশী 
সে মাল! ধুলায় কেন সে কেন পরবাসী ॥ 


বটের বীণা ৩১৩ 


লুকানোর বেদন কত এড়ানোর কত কীটা। 
দখিনার দেউল ঘিরে কেন যে কাদন হাসি ।। 
যে গানে জড়িয়ে নেওয়া! সে গান দূরেই কেন 
যে শাওন বুকেই থাঁকে বিজলীর চমক হেন ॥ 
ওগো ও পরশমণি জানি গো তোমার বাথা 
কনক করা তো নয় বিলানো। পরশ রাশি ॥। 


৫৭ 
চোখের জলে জড়িয়ে দিলাম একটী আমার কথা 
সাগর ধোয়া বেলাভূমির শুধুই নীরবতা || 
অকারণে কাদাই শুবু শাওন মেঘ জানে 
গগন বুকে জড়িয়ে থাকে শুধুই নিবিডতা ॥ 
পীরে কি নামলো ছায়া এপার ভাবে বসি 
দিনের আলোয় কাদিয়ে গেল রাতের তারা খসি ॥ 
তোমার এবার কথার পালা আমার নদী হারা 
শত ব্যথায় উথলে কি অচিন তোমার কথা ॥ 


৫৮ 


যে পথের অনেক কথা সে পথ অনেক দূর 
জানি না সন্ধ্যা হলেই বাজে কি সাঝের সুর | 
যে বট ছায়ায় ঘ্বন সে আবার কাদার কেন 
যে বাঁশী টাদেই হাসে সেকি দেয় শাওন ঝুর 
ভাঙে যে স্ুরধুনী কাদনের কুলই শুধু 

আধি যে বাঁধে বাসা ষে মরুর বালু ধু ধু।। 
জানি সে দূর বলাকা মেলেনি গানের পাখ! 
তবু যে তারি গানে নয়ন হল বিধুর ॥ 


৩১৪ 


বটের বীণা 


৫০৯ 
বাদল নিমীল নিশীথ আজিকে জীবন পদ্মহারা 
গগন তিমিত নয়ন তিমিত তিমিত নদীর ধারা ॥। 
চমকে চিকুর নিয়র কি দূর সীমা অসীমার পাঁরে 
বিঘিন বিথার এ মরু অপার পরাণ অথির সারা |! 
চিরায়ত কেন গদাধর ধন বেপথু মন অধীর 
শাওন গহন পথিক এখন দাও হে দিশারী সাড়া ।। 


৬০ 
বেদনার বুকে নাহি জাগে। যদি বেদন মন্থন ধন 
সন্ধ্যা সাগর নিডারি যে উঠে রাঁকা চাদ হয়ে ঘন | 
তুমি জান ওগো অস্তর যামী 
নিঙারি এ হৃদি কত ডাকি আমি 
নিজন নিশীথ কেটে গেল কত চকিত। হরিণী সম |! 
কুস্থমিত এ বাহুর মৃণাঁলে 
অস্ত নিথরি নাই বা জড়াঁলে 
চির বঞ্চিত অন্তর দীপে ক্ষণে দিও দরশন || 
৬১ 
শ্যামকে বোল ওগে। সখি 
ফুলের স্বপন নিলে চোখে কাটার ব্যথ। বোঝে সেকি |! 
চন্ত্রালালে না হয় বোল ভুলেই দেবে চরণ তল 
পুরানো দিন মনে করে মিলন রাতে আসবে ওকি | 


৬২ 
মধু ঝুলা ছলিবেনা শ্যাম আর কি 
রাঙাবেনা ধূলি আর 
মধুকর মধু বনে আসা বুঝি হবে ভার 


খুলিবেন! ফুল দ্বার | 


বটের বীণা ৩১৫ 


৬৩ 
বন্ধ কোরনা জীবন বন্ধে চরণ দ্বন্দে রাখিও হে 
অন্ধকারের অসহ মৌনে আলোর ছন্দে রহিও হে ॥ 
ফেলে আসা রাতে ফেলে আসা দিনে 
ভুলায়েছ যদি অনাগত ক্ষণে 
জাগায়োনা প্রভূ হৃদয়ের কোণে গদাধর তুমি জাগিও হে ॥ 
অমলিনে আসা অমলিনে যাওয়া 
শুধু তব নাম আখি জলে গাওয়া 
স্তিমিত যে গতি স্তিমিত এ পি 
তবু তুমি আছ হে আলোর রথী 
কান্ত করুণ তবু তুমি সাথী শুণু ছটি হাত ধরিও হে |! 


৬৪ 


তোমার তুলসী তলার প্রদীপ করো চাইনা দূরের চাদ 
মিটবে না হে রামধন্ুকে নীল গগনের সাধ || 

কাটার পথে চলতে নয়ন যখন গলবে 

নিবিড় বুকে জাগিয়ে দিও পরশ পরসাদ || 

তোমায় ভোলার অন্ধকারে চলতে যে ভয় পাই 
লীলার কমল রাঙিয়ে যে দেয় দীঘির কালিমাহই || 
ছুটি ফোটা শিশিরেই গন্ধ দিও শী 

একল! পথে হরেই নিও সাঝের অবলাদ ॥ 


৬৫ 


ঘুম ভাঙ্গা মোর বাতায়নে 

চেয়ে থাকি আনমনে 

আধো আলো আধে! ছায়ে ছুলিয়ে ছ্ুকুল দখিন বায়ে 
কে যেন যায় গোপন পায়ে পথহারা এ বিজন বনে ॥। 


১৬ 


বটের বীণ' 


চরণে তার ওঠে রণন অজানা কোন ছন্দ 

পথ হারায়ে ভেসে আসে নাম না জানা গন্ধ । 

শুকনে! পাতার মরমরে বুঝি সেথার যায় বা সরে 
মানিক বানের ওগো ক্ষণিক যাবে। যাবো আজ দুজনে ॥। 


৬৬ 

এমনি ঘন ঘোর তমসাঘ 

থমক আকা ছুখ বরষায় 

ব্যথার শাওন যদি ঝরে যায় ॥ 

কাঁজরী গুরু গুরু বুকের দুরু ছুরু 
ঝরিবে ঝুরু ঝুরু অক্বোর ঝরণায় ॥ 
গুমরি গুমরি মরি বুকের গাগরী ভরি 
উপছি পড়িছে বুঝি অলখ অলকায় ॥ 
নয়নে চাপা হাসি অলখে পড়ে খসি 
ব্যথার বুকে তাই ছুলিছে আলোছায় ॥ 


৬৭ 
আমি গান গেয়ে যাই 
গান গেয়ে বাই আনমনা মন গায় গো 
কেউ চলে যায় কেউ দলে যায় 
কেউ হেসে যে চায় গো ॥ 
চলার পথে পথের কাটা আছেই যখন আছে হাটা 
এডিয়ে যাওয়া যায় না জানি জড়িয়ে ধরে পায় গো ॥ 
দেবার আছে যেটুক্খানি তাই নিয়ে মোর কানাকানি 
সেই বানী মোর হয়ে যে যায় চোখের জলে সায় গো ॥ 
গানেই আমার হাসা কীদা বেস্ুর স্থরে তাই তো বাঁধ! 
আমার যত জানাজানি সে যে ব্যথার দায় গো ॥ 


বটের বীণ। ৩১৭. 
৬৮ 


দীপ হারা এই নীপের তলে 

এসে বা ফিরে যায় গো চলে 

যদি বা তারে নাহি গে! চিনি অশ্রু"-গহন নয়ন তুলে ॥ 
বনের কীণাতে মনের বাণী 

বাজিতে বাজেনা জানি গো জানি 

বেতস শ্বাসে হারাবে বুঝি যে ব্যথা বুকে উঠিছে ছুলে ॥ 
যদি মনের বাঁশরী বানেতে বাজে 

স্বপনে তারে ভূলিব পাছে 

আধেক দেখা আপনা মাঝ 

চিনিতে নারি অচেন। রাজে ॥ 

কে দেয় বলে কে আছে বল 

পেয়ে বা হারায়ে যায় শ্যামল 

যদি সে ভোলে আমারি ভূলে উছল ছল হৃদয় কূলে ॥ 


৬৯ 


ভোরের বেলা একি গানের মেলা অফুট কুঁড়ির কানে 
এত কি ডাকা ডাকি যদি বা স্বপন আঁকি 

অবুঝ গোপন প্রাণে ॥ ্‌ 
অলখ লীলায় মেঘের নীলায় কে যেন ডাকে যেন 
বুকের কোণে লুকিয়ে শোঁনে লুকোচুরি কিসের হেন 
কে জানে কেইবা জানে ॥ ৰ 

গোপন রুন্ুরূণি শুনি গো যেন শুনি 

অধারে চারি ধারে পারাপার করে বুঝি স্বপ্প পারে 
ছরাশীর ছরের টানে ॥ 


৩১৮ বটের বীণ' 


৭০ 

থমকে দেখি পথের বাঁকে হল না বা যাওয়। 

বুঝি বা এ হ'ল ভালো ফেরার পাল। গাওয়। 

জানি পথে আছে কত কাটার ব্যথা ছখের ক্ষত 
ক্ষ্যাপার মত পথে পথে হবে বা পথ বাওয়া ॥ 
হয়তো! ফিরে চাইবো! আবার 

হয়তো পথে নামবে আধার 

চুকিয়ে দেওয়। হবে বা ভার সকল দাবী দাওয়া ॥ 
সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বেলে জানি না বা কে বা এলে 
চিনাবে কি জানি না তো। অচিনার এই চাওয়া || 


৭১ 

নয়নে আজ কে পরালে' নীলার নীলাঞ্জন 

চেয়ে চেয়ে চোখ ভরে ন। ঘরে বসে না যে মন ॥ 
ভোরের আচল খসা (তারি) গন্ধ করে যাওয়া আসা 
(বুঝি) তারি ভাষা চুপে চুপে 

শুনেছে মোর বুকের রণন ॥। 

শিউলিগুলি এলিয়ে পড়ে ছয়ার ভরি, 

কোন অনাগতের আশার বাণী এসেছে মরি ॥ 

টিপি টিপি পায় পায় আধো আলে। আধো ছায় 

সে মাসে সেই তো আসে নহে কে করে এমন ॥। 


৭২ 

তোমায় শুধু চাইনি প্রস্ত আমার অঙিনাতে 

দিনে কিবা রাতে ॥ 

সন্ধ্যাপূজার প্রদীপ জ্বেলে গেছে বেল। পূজার ছলে 
তাই শুম্ত আমার হৃদয় দেউল দেবতা নাই তাতে 


বটের বীণা ৩১৯ 


চোখে আমার ঝরলো যে জল সে তো শুধু ছল 
মুছলন। তো চোখের কালি উছল বেদনাতে 

ফুল বলে যে দিই গো তুলে ভুলের ব্যথা চরণ তলে 
গেঁথে গানের মালাখানি 

€ আমার ) ভুল হয়ে যায় পরাতে ॥ 


৭৩) 
এ অস্তরবির বাগে 
তুমি ডাকলে কি আমাকে 
ঝরা ফুলের বেদন বাণী কানে কানে কানাকানি 
দরদ হায় নেবে কি তায় সেও সে ডাকে ডাকে 
তন্দ্রাহারা নয়নে আজ স্বপন লাগে 
কান্না হাঁসি মিশেছে আজ ব্যাথার প্রয়াগে 
বেস্থুর আমার বীণাখানি কি গান গাবে নাহি জানি 
সকল কথা! সকল বাণী বিদায় শুধু মাগে ॥। 


৭৪ 
পরাণ ভরে তোমার জয় 
গাইতে দিও দয়াময় || 

দেখা না হয় নাহি দিলে 
আশার বাণী যেন মিলে 
নামটী যেন রয় | 

চলার পথে কাটাগুলি ন্বাই বা তারে নিলে তুলি 
( দেখো ) আঘ্বাত যেন সয় ।| 
পথের দিশা দিয়ে মোরে 
যেওনা হে সরে সরে 

হ'রে সকল ভয় ॥ 


৩.২ ৩ 


বটের বীণ। 


৭৫ 

তুমি জান হদ্রি কত নিবল হে 

তাই পড়ে থাকি এ পদতলে 
উথ্থলিত কর পাষান হিয়া 

জানি না তো! কত পাষাণ হে ॥। 
কত প্রণ্য দিনে দিকচক্র পানে 
কেন আকুলি চাই শত আত প্রাণে 
দিন আসে কত কপোত পাখে 
আলে! ঠিকরে গো মণি নিটোলে । 
বটছায়া পথে ছুটে আসে কত 

নীড় হারা পাখী আমারি মত 

বুকে চাপি নেবে সব জ্বালা তার 
তাই দ্লা়ান্তগো ছুটি ফোটা জলে ।। 


৭৬ 
বাঁশী বলে বাঁজবনা আর 
হাসিতে আর জড়াঁবোনা! 
ভাঙে যদি নিঠর হরি 
ভাঙা সে কুল ছাড়বোনা ॥ 





নিবেদন 


বট চিরদিনই বাউলের ঠাই । বুন্দাবনের বংশীবটে, পাপিহাটীর 
দণ্ডবটে, আর দক্ষিণেশ্বারের কাদনবটের তলায় সেই পরম বাউল 
নিজেও পড়েছেন লুটিয়ে, মানুষের মনকেও নিয়েছেন লুটে । 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুর খেদ ক'রে বলেছেন £_বাউলের দল এল গেল 
কেউ চিনলে না। আরো বলেছেন £_অচিনে গাছ দেখেছ, কেউ 
চেনে না । নিজেও নেচে নেচে গেয়েছেন কত গান-ড়ুব ডুব বূপ 
সয়রে আমার মন। সেই অচিনে বাউলকে ধরবার সাধনাতেই এই 
গানের রচনা । অনেকগুলি গানই বটের তলায় নিরাল। বনস্থলীতে 
লেখা সেই “অচিনে গাছ” যদি কেউ খুঁজে পায় তবেই লেখা 
ধন্য হাবে। | 


রামকুষ্কাগু্ণম 


বটেব্র বাউল 


৯ 


তোমায় নি রাখব হরি শাল পাতালের ঘরে 

তারি লাগি খেনে খেনে মনরে বাউল করে 

এঁ উধাও করা গগন পারে আখির পারানি 
আকাশ দেউল উতল করা! উদাস পরানী । 

বক আকানি চরে ॥। 

ধৃধু করা বালুর বুকে চরণ চিন যাও ষে একে 
শাপল! দীঘির নয়ন ভেজা একল! পথের পরে । 
থমক হেনে দাড়াও ঘদি তোমায় হরি রাখব কতি 
সাতটি খষি পারলো না যে রাখতে বুকে ধরে ॥ 


২ 
আমার উড়ান পালের নায় 
দয়াল ও তোর বাওর লাগা 
হধলো একি দায় ॥ 
নদীর বুকে ঝাপাই ঝুরে জোনাক তারা ঝুরেই মরে রে 
কোন হদিশে চলব ও ভাই বিশর্বাও দরিয়ায় ॥ 
বুকের তিয়াস মিটল না রে গাঙ্গে অথৈ পানী 
আর কতবা যাব ও ভাই ভাঙ্গা বৈঠ। টানি 
ওরে সাঝল গেরুয়ায় ॥। 
উজান কত হল ভাটি নিরন্রিনাস নান 
ওরে সুজন রে তোর কূল পাওয়। ভার 
বেঁভুল বটের গায় ॥ 


৩২৬ 


বটের বাউল 
৩) 

ও ভবের বাউল ভুলেছ কি বটের আসন সাধা' 
আকাশ নুয়ে ভূয়ে পড়ে (গুগো) দেখে তোমার কাদ| । 
ভিন গেরামের কথ। তো নাই 
তোর কাছে সব জল একজাই 
ডালিমফুলী পায়ে রে তোর ধূলার নৃপুর বাঁধা ॥ 
(তোর) একতারাতে জড়িয়ে গেছে বেবাক তারার মাল! 
রাঙ্গা! পথে ভাঙ্গ। দেখি চাদ আুরজের ডাল 
(আহা) কোন স্থুরে তার বাঁধা ॥ 
ডাঙ্গা ডিজি চালাও আবার বিনি ডিঙ্গায় চলে 
সহত্র নাগ কমল হ'ল ধূলার পদতলে 
এত জানিস বৈরাগীরে নিয়ে ঝুলি কাথা ॥ 


৪ 

বাউল রে তোর একতারাতে মউল ফুলের মালা 
ধৃধু করা উদাস মাঠের বৈরাগী সুর ঢালা । 

ও তোর রুখা বুকের ঈশাণ কোণায় 

কাল বোশেখীর ডাক 

আবার দখিণ সাগর নাচায় দেখি শাওনী শখ 
ওরে কোথায় রে তোর কাল পঞ্চবটের কাল। 

মন যমুনা শুকিয়ে যে যায় বাঁশীতে সুর থুই 
দখিনাতে নুইয়ে পাতল নুপুর বাজাস তুই 

একটি তারেই ধরন কি যায় ক্ষ্যাপা রাজের খেল1। 


আহা ধরার বাউল রে 
টাদর মধু দোতারাতে বাজায় বেভূলরে 


বটের বাউল ৩২৭ 


ঝুপসি রাতে চুপটি পায়ে দখিন। যে যাস ছুলায়ে 
আছুল গায়ের বউল বাসে ভাঙ্গ! ছয়ার আকুল রে 

( আমার ) ভাঙ্গা ছুয়ার আকুল রে ॥| 

এ ধূলার নৃপুর পায় 

লক্ষহীরার স্বপন যে আজ উকি চোখে চায় 

কুল হারাব তুল দিতে মরি অচিনে ফুল রে ॥ 

হরি বলতে পড়িস লুটে আবার মা! বলাতে মাথা কুটে 
চিনা দিতে পালাস ছুটে তবু ধুলায় আছুল রে। . 


৬ 

ডুব দেরে মন স্বগগো ডুবো রূপে 

চাদের বাতি জ্বলল বুঝি আধার রাতির ছৃখে |. 
দখিণাঁতে কাদে বটের জটারি বাঁধন | 
কাদে সুরধূনীর একতারাতে নৈরাগী কোন জন 
হরি বল। নয়ত ওরে হরে নিল মন 

জড়িয়ে ধরে বুকে ॥। 

খণে গড়াগড়ি মামী বলে খণে বলে সাঁই 
সবার রাঁয়ে রা কাড়া গো (হরি ) এমন দেখি নাই " 
সব ঘাঁটেরি জল পাবিরে এক ঘাটে একজাই | 
এলে তি'সে ভরা মুখে । 

ও সে বেবাক রঙে বেসাত ক?র 

আপনি আবার রঙ না ধরে 

তবু রঙ দিয়ে যায় চুপে । 


৭ 
বসস্তেরি বিনি সুতো মেকি মালায় বাঁধে গো 
সাতটি সায়র মেঁচা ওগো একটি সোনার তারা 
সেকি তোমায় সাধে গো ॥ 


৩২৮ 


বটের বাউল্গ 


দখিণ পুরীর দখিণা কি পাতায় কাদে গো 

হরির চরণ বুকেই টানে 

হারিয়ে আসা বাঁশিটি যে তোমার ক ছাদে গো ॥ 
এলে গেলে বাউল দলে সকল দলের সাথে গো 
অচিনে গাছ চিনল না কেউ চেনা দিতেও বাধে গো । 


৮” 
আহা মেঘ বরণের চরণ কেন ঝরণ জানে ন। 
আমার শাওন গেল ভাদর গেল জমি নিড়ান মানে ন। 
(মন জমিনের নিড়ান হলো না) ॥ 
সি দেশেতে দেবতা আমার কপার বান ভাসিয়ে যায় 
ঈশান কোণে খেণে খেণে নয়ন ভেসে যায় 
দয়াল দয়া জানে না ।। 
বসে যে রই ভাঙ্গা আলে ঘোঘ দিয়ে সব যায় যে চুলে 
দরদী তোর বেদরদে আহ। মন যে মানে না | 
খাল কেটে 'জল আনব কোথা! 
নদীতে নাই টুকচি সৌতা 
দ"পড়া এই কপাল, গুরু আলাল মানে না ॥ 


৯ 

ওরে মন স্বজন কইলে কথ। নাই গো মানা নাই 

তোর বৈরাগী রয় বটের তলে ওরে সেই ত পরম ঠাই। 
আতাল পাতাল দেখ না খুজি . 

বনের লতি বনের পাতি একতারাটি বাজায় বুঝি 

তার তালাসে টাদ সুরুজের ও ভাই চলা যে এক জাই 
আলার মেলায় দেখনা আধি 

ঘর ফেলে নে আধার সাধি 


বটের বাউল ৩২৯ 


ফুল কুড়োনে। সফল হবে কাটার বন যে চাই ॥| 
উধাও হলেই ধরা যে যায় 
কাদন ধোওয়া মণি সে হায় 
বাউল মনের একতারাতে নাম গেঁথে নে ভাই ॥ 


টি ০ 
এই বিস্মরণীর শরফুলী 
ভয়ে ডরে কাটাই দিন আর রাতগুলি ॥ 
বটের জটায় সাঝ বাঁধে ধর্ম রাজের পীঁজ জাগে 
জোনাক আকে আল্পনা 
আর শঙ্খ বাজায় বাঘ বুলি ॥ 
পেজাপতির রঙ মেখে টুলটুলে পা যায় একে 
ভুলতে নারে বাঁকা চোরা বালুচরের এই কুলি। 
খেয়ান মাঝি নাই হেথা জলে হেথা নাই সৌতা 
কাটায় মিঠা গোলাপ ফোটায় 
পথভোলা কই বুলবুলি ॥ 


১৬ 

ওগো অচিন বাউল এলে গেলে সাতটি তারার মন হরে 
দূর গগনের স্থুর ছড়ালে জোড় করা ছুই মুঠ ভ'রে 
ব্যাকুল ছটি মুঠ ভরে ॥ 

আতিল পাতিল খুঁজলে হরি কে আছিস রে কোন ঘরে 
জিয়ন কাঠির ছোয়ান লাগে মরণ কাঠি রয় পঞড়ে ॥ 
দখিণাতে নাচলে হরি কাটায় যদি ফুল গড়ে 

আসা যাওয়ার পথেই শুধু অমাতিথির ছুখ ঝরে ॥ 
ছড়িয়ে গেলে অস্ত পথে সাঝ বলাকা যায় ঘরে 

পুবের পানে আজ দেখি তাও চন্দ্রা ঠাদা ঠিকরে ॥ 


বটের বাউল 


১২ 
আকাশ ভাঙ্গা আকুল করা আধার যে একজাই 
মন মানেনা বাউল ও তোর মনের মানুষ নাই ॥ 
অচিন দেশের অচিনে গাছ কেউ চেনেনা তায় 


, তালাসে ধাই তারায় তারায় দিশ। যে হারাই ॥ 


হাজার পথে পথের পুল! মাখাই হুল ছাই 

ও রাঙা পায়ের সাধা ধূলি একটু কি আর নাই। 
সহজ মানুষ হয় যে জনা 

নয়নে তায় যায় যে চেন। 

সাসি আটা কোটায় কোথা ভিতর বাহির পাই ॥ 





| ১৩ 
কারেও প্লাওনি দরদী ওগো তাই কি উদাসী 
মেঘবলাকার পাখায় তাই গেলে কি ভাসি ॥ 
আজো আধার চিরে যায় 
ওরে কে কোথারে আয় 
একি সঙ্গী চাওয়ার দায় কাটায় কমল বিলাসী ॥ 
ওগো সাত সায়রের রাজা তোমার একি ধূলার সাজ! 
তোমার মন কেড়ে নেয় এমন মন পাওনি পিয়াসী ॥ 
কত চান্দ উজানি রাত 
চোখের জল নিয়ে বেসাত 
কত নিশুত রাতের ভোর ওগো গেল তরাসি ॥ 


৯১৪ 
আমার কাজল গাঁডের নাইয়া রে তুই 
সাঝল গাঙের নাইয়া! 
আমার টুটা নায়ে পারিস যদি 
( ওরে ) চলরে মণি বাইয়া । 


বটের বাউল ৩৩৬ 


ওরে ওকুলে যে ধূধূলিয়! একুলে নাই আলা! 
বল তরী আমার ভিড়ীই কোথা বলরে বাউলিয়া 


ওরে প্রাণের বাউলিয়া ওরে বটের বাউলিয়! |। 
তারার তরী বাও রে মিতা সাতপানি পারাইয় 
আজ মাঝ দরিয়ায় বইঠা গেল তুফানে তালাইয় ॥ 


১৫ 
ওরে বটের পাখালি 

মিস কালো এ দিগন্তরে দ্বুরে ফিরে দিশেই হারালি 
ঝাপটা ঝড়ে পড়বি ঘুরে ঠাই পাবিনা তেপ্রাস্তরে 
মরবিনা ভাই অথান্তরে হেথা ঘর কি বানালি ॥ . 
এ গান ভাসান গাঙ্গে কোন্‌ প্রাণের কথা, আনে 

( ভেবে ) কোন্‌ যমুনায় কোন কুলিয়ায় 

(ও তোর ) মনারে খোয়ালি । 

যেথায় আনাগোনা নাই আমায় নিবিকি রে ভাই 
তোর মত এঁ বাউল বাটে র"চব ছায়ালি ॥ 


৬৩৬ 
এলে গেলে বাউল দলে আজো নাচন থাম না 
চিনা দিতে অচিন হলে কই রওনা অজান] ॥ 
সহজ বলে যাই যে ভুলে ভুলো আড়াল ভাঙ্গে ন। 
নিত্য দিনের এক ফালি চাদ কেন বেদন হানে না ॥ 
মুঠো মুঠো ছড়িয়ে তার! রয় গগন গ্রহন। 
কুড়িয়ে বত ধরার কাটা দিলে ফুলের জোছনা ॥ 


১৭ 
(হরি ) তোমার প্রেমের বান বইলো। যদি 
কেন এই ছুকুল কানা “কান নদী” ॥ 


৩৩২, 


বটের বাউল 


আধভাঙ্গা এই মাটীর ঘরে ভাসিয়ে দাও হে ভেসেই মরি ॥ 
ধুধু কর! বালির চরে 

কঁত আর রইব পড়ে রইব পড়ে হরি হে 

এই বালির ত.লই জোয়ার চলে তিসে আমার বুকের মধি ॥ 
আল আধারি মনের মাঝে চলতে হরি পায়ে বাজে 

মন চলে হে আলে ডালে নাওনা ডেকে তোমার তথি ॥ 


৬৮ 


বনের বাউল নাচল যদি মনের মউল জাগল কই 
ধরায় যখন লাগল ভাঙ্গন ধুলার এ মন সাজল কই ॥ 
দেবতা এবার ধরণ কর চোখের কাজল মুছে লই 
কাজলা মেঘে আর ভোরো! না বেদনে যে বুক অথৈ ॥ 
চন্দা টাদর ঢাকল মেঘে ফুল ফুটানো কেমনে সই 
অচিনে গাছ আছে রে ভাই চেনাবে সেই জনা কই। 
কৃষ্ণ কোথা ডাকল পাখী | 
উড়ান পথে গেল এ 

ভাঙ্গন বাসা পক্ষী আমার 

শীঙন মেঘে চেয়ে রই ॥ 


১৯ 

ভরে নয়ানজুলীরে 

প্রেম যমুনা বইবে কবে ভাসিয়ে কুলী রে। 

আহা রুখা মাঠে সোনার ধান পড়বে ছুলি রে 

আর বাউল রে তোর মনের মানুষ আসবে ভুলি রে ॥ 
পথের ভাঙ্গায় নৃপুর কান 

ধূলার বানে নয়ন হানা রে 

( তবু) একতারাতে তুলে ধরি হরি বুলি রে। 


বটের বাউল ৩৩৩ 


স্১ ৩ 
জহু মুনির কন্তে ও মা তোমায় করি গড় 
নারায়ণের চরণ ছেড়ে (আর ) বাঁধবে কোথায় খর 
হরিনামে হ'য়ে উতল 
ও তোর তরঙ্গ দেয় মুদঙ্গ বোল 


রাডা কূলে এসে ভেসে গেছে গোরা গর্গর ॥ 
বটের জটীয় আপন হারা 


মা বুলিতে কেদেই সার। 
আহা তুই বিনে আর জিয়াবে কে সগর বংশধর ॥ 


২১ 
ওরে গাঁড উজানীর নাও 
কার তালাসে ফিরিস ও তুই কোন খেয়াটি বাও ॥ 
ও তোর মন ফাঁড়ি কি ধরে চাদ স্থরুজের পাড়ি 
সাঝ সকালের নাইরে নিরিখ তরী যে উধাও || 
লহর ঠেলে চলিস আবার চলিস ভাসান ভেসে 
জানান কি দেয় কোথায় স্থজন কোথায় বটের ছাও। 


স্্ 
সাগর ডাগর নাগর রাজা গদাই গো আমার 
সাত মহলে টহল দিতে এমন কোথা আর ॥ 
বেতস বাঁশী হারিয়ে গেছে তবু কি সুর যায় 
গহন প্রাণে ডুকরে কাদে চাহন মেটা ভার | 
নীল গগনের বাগান খানা তাহ'তে সব ফুল বে আন! 
আজব মালাকার ॥। 
কাদন হাসি মাদল বাঁশী বাজাও ক্ষণে ও উদাসী 
সাত সাগরের রতন মানিক তোমায় চেনা ভার ॥ 


বটের বাউল 


কোয়েল দোয়েল শ্তামার শীষে তোমার হাসি আছে মিশে 
, ছুই পায়ে ছুই সৌতা যে বয় সাঁতার পাথার ॥ 


৩ 

ঝুম ঝুমর। নাচ নাচে-তার রাঙ্গা চরণ 
. মন ভোমরা কালো বাঁচে পেলে অরুণ নয়ন ॥| 

শুনে সাধ! বুলি স্থুর স্ুরধুনী 

দোলে দোছুলি-__ 
-ঢুলুঢুনদী ঢুলুঢুলী যাচে রূপের শরণ ॥ 
. অমারাতির বাঁকা চাদা তার রূপে বাধা 

ও তার হাসা কাদায় হাসে কালো মরণ 

আহ ধন্টুর ধন ধনীর মন ॥ 


রামকৃষ্ণ নিন্দ সেরমারে রাকাব ইন! 
নেল খাই দম হুজুমে 

প্রেমের গাডা ফুলল রে 

বিরে বিরে বাহ বাহাও আকানে। 
বেঙে ঠাকুর হাজুকানা 

গাতে গাতে লাঙ তাহে কান! 
আদি গাতে লাঙ তাহে কানা ॥ 


৫ 
ওরে ও সুরধূনীর নাইয়া 
আমারে লয়ে চল পারাইয়া ॥ 
এই চাকি ডোবার বেলা 
তোমার নি একি বিষম খেলা 
এই ভাঙ্গা ভেলাটারে কেমনে যাই রাইয়া ॥ 


বটের বাউল ৩৩৫ 


আকাশ আকুল ক'রে মেঘ যে আসে ভাই 
আর ত' কেউ নাই তাই ত' তোরেই চাই 
( আয়রে ) রূপের সোন। ছাইয়া ওরে সোনার নাইয়া & 


২৭ 
আউল বাউল পারের সাই 
ও তোর আলেকে আসা আলেকে যাওয়। 
তার পারের কথা নাই | রর 
ও তোর চুপি সারে পাও তবুআমিস আমার 'গীও 
আবার চিনতে উধাও আহা কত গুণের কানাই 41... 
গলে বিনি সুতোর মালা বুকে প্রেমের চেরাগ জ্বালা 
সেই আলাতে আলা হ'ল সারা ভূবন ফ্াজাটাই ॥ 


৮ 
কই সোনার বসন পরেই এলে সোনা বন্ধুরে 
কেন গগন চাদ] ধুলায় বাধা মনের কাতারে ॥ 
তোর বিনি স্থৃতোর মালায় দেখি চাদ স্থুরূজের আলা 
আর ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজন ভুবন ডুবোর পালা 
এবার গঙ্গা কিনারে ॥ 
বাউরী বাতাস লাগল খেনে 
স্ববাস লাগে বেউর বনে 
সাধের করোয়া কিস্তি ধরে ও তোর কিসের সাধা রে ॥ 


২৯ | 
ও তার সাগর ডাগর নয়ান তলে নিটোল মুক্তো জেগে রয় 
বুকে করে তুলবি ও তাই ডুবান জলে রয় ॥। 

ডাঙ্গীয় ভেসে ডোঙ্গায় ভেসে তালাস কি তার হয় 

উতল পাতল মনেই পাবি হরির পরিচয় ॥ 


৩৩৬ বটের বাউল 


লহর দেখে ডরিস করিস আগু পিছুর ভয় 
মনের কাজল মুছবে যদি চোখের কাজল সয় ॥ 


৩১০ 
মাঝি তুই সামলে ধরিস হাল 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফেনার দোল 
ছুলছে দোঁছল নাঁগর দোলা 
সামাল রে সামাল ।। 
ঘযোজন বায়ু ফুসছে পাছে 
অকুলে হায় কূল কি আছে 
কালীদহের কালীয়া নাগ ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচে 
ভাটিয়ে এলি ভাটার টানে 
উজিয়ে যাবি উজান গাডে '.. 
শেষের পাড়ি ধ'ররে যদি ধ'রবে নামের হাল 


ই এই 


জ্ল্র ভুল্ত্ী 





বল্গরা 


১ 
মোর প্রথম পাতে দিলে যে লেখা লেখি 
তারে দেখিতে চেয়ে নাহি তো দেখি || 
অথির বাদল হয়েছে উছল 
কাজল রাতির তারাটি সাথী ॥ 
আজি বিদায় ক্ষণে গোপন মনে 
স্মৃতির ব্যথায় ছুলিছে সেকি ॥ 

ভাইন্বিতীয়া 


১৩৪ ৫ 


২ 
এই গহীন রাতি হে যুগ সাথী 
আমি যেজাগি একেলা জাগি ।। 
জাগিছে দীপ দহনে একা! 
ধূপের স্থরভি স্মরণ মাখা! 
কাহার লাগি কাহারে মাগি ॥ 
মালার স্থরভি উদাসী ঝরে 
স্বপন স্থৃতি মেলিয়া ধরে 
আধারে ঢাকি ॥। 


২৪) 
জেলেছ শিখা! জ্বলিতে একা! 
দেউল ছুয়ার রেখেছ চাপি 
তাই নিথরি থাকা । 


৩0৪ ০ 


বল্পরী 


চরণ নখরে পড়িনি ঠিকরি 
শুধু যে জাগা ॥ 

দখিণ শিহরণ স্মরণ সাথী 
শিয়রে জাগে মরণ রাতি 
মরমে প্রভু নাহি তো আকা || 


৪ 

(খেলা! তব চির চির্তন 

ব্যথা হবে তাঁই অন্তরে মম নিতি নিরপম ॥ 
লুকোচুরী ওগো নিয়ত বিছুরী 

ঝয়াস্িছ বুকে তব রূপ ঝুরি 

ওগে। চিতচোর সব চুরি কর নিঠর সম ॥। 

পাথেয় হারানে। পথিকে ছুটে নিয়ে যাও নিদিকে 
তাই অনিমিখে খুঁজে মরি এ চগি ॥ 


৫ 
ধীরে-_এই জীবন বীণায় বাজে বাজো 
ওগো বেদন মীড়ে 
জানি_ জীবন নদীর জলে-শত শতদলে 
ফোটেনি প্রেমবাণী অথিরে ॥ 
তবু-_জানি জানি ওগো অন্তর যামী 
তুমি যে তবু আমারে প্রভূ রহিবে ঘিরে || 


৬৬ 
মোর প্রথম রাতি প্রভাত হলো. 
এলে আলোর সাথী ॥ : 
তব প্রণয় কাঁতি মোর জীবন ধুলে 
ধুসর হোল কি পুলকে মাতি ॥ 


বল্পরী ৩৪১ 


নত নয়ন নীড়ে বারেকের ভুলে-চাহিনি অধীরে 
সর অকুলে বাজেনি আকুলি ফিরে ফিরে 
চরণ ধুলে হিয়া দেয়নি পাতি 


ওগো! পরশ মণি পরশ সোনায় রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাঁও 
জীবন নদীর কানায় কানায় কাদন দিলে তাও || 
ক্ষণিকের গোলাপিয়া ওগো আকার মোহনিয়। ', 
তোমার মোহন বাঁশীতে আজ তোমার স্থরে ছাও ॥ 


ভুলে যাই আপন দোলা, ভূলে হই আপন ভোলা! 
বেয়ে নাও আমার এ “নাও? || 


৮ ৃ 
জ্বলেনি দীপ জ্বাজিনি ধুপ গাথিনি সন্ধ্য|। মাল! 
ওমা ভরিনি অধ্থ্য ডাল। ॥ 
এই অশ্রু সজল সন্ধ্যায় জাগেনি রজনীগন্ধা 
জাগিবে বেদন ছন্দ! বেদন অলকানন্দ ॥ 
লীলার বিথারে বিহারী ওগো ব্যথিত চিতচারী 
দূর অলকায় অলস লীলায় 
বুঝি আধারে করিলে করিলে আলা 
শারদ অশ্ব ঢালা || 


৪১ 
রোদ হাঁটা এই গগন হাটে 
পথ চেয়ে মোর দিন যে কাটে ॥ 
কোন অথৈ চাওয়ার হাতছানিতে 
নয়ন ছুটি আপনি তিতে 
আপনি আপনাতে নি দুর 


৩৪৭ 


বল্পরী 


স্বপনের নাই নিশানা মান। যে তাই মানে না 
পাগল এ মন দেয় যে হান 
নাচনে বাউল ঠাঠে ॥ 

৮৯০ 
প্রথম পূজার কমল হব হব গো আমি আধার রাতে 
প্রথম সাঝের তারাটি হব নিজন দীপ দখিন রাতে ॥ 
বাদল ঝারি অঝোরে ঝরি ভরিবে ছুই আখির পাতে ॥ 
জীবন জ্বালায় জ্বলে যে ধুণপ যে চাওয়া চমকি ভরেছে বুক 
হে যুগ সাথী অসহ পথে পথিক আমি রবে কি সাথে ॥ 


২২ | ১১ | ৪৫ 


১১ 

ওরে ও সুরধুনীর নাইযা আমারে লয়ে চল পারাইয়া। 
এই ডাকি ডোবার বেলা 

তোমার নি একি বিষম খেল! 

এই ভাঙ্গা ভেলাটারে কেম্নে ৰা যাই বাইয়া ॥, 


আকাশ” কুল করে মেঘ যে আসে ভাই 


আর তো। কেউ নাই তাই তে। তোরেই চাই 

আয়রে বূপের সোন। ছাইম়া ওরে সোনার নাইয়া ॥ 
১২২ 

আমার এ অশ্রু শিখা হবে কি দিপালীকা! 

ঠিকরি রইবে সেকি চরণের অনিমিখা। ॥ 

আমার এই ঝর! ফুলে ভূলে কি নেবে তুলে 

বুকে কি রবে লিখা ॥ 

ওগো ও গহিন রাতি আমি যে তারা সাথী 

চরণের কাদন কলিকা ॥ | 

আজি মোর পুবের ভালে রঙের জালে 


বুলাও আলোর তৃলিক। ॥ 


বল্পরী ৩৪৩ 
১৩ 


ওরে ও বটের বাশী একি স্মুরধুনীর স্থুর ছড়ালি 
ওরে ও ছুখ ছুরাশী একি ব্যাথায় বুক ভরালি ॥| 
কি যাছ মায় ফোটে বকুলের আধো ঠোটে 
সাঝের ছায়া নটে গগট গোঠে 
জ্বালালি রূপ দিপালী ॥ 

নয়নে অশ্রু ঢেলে হাসির মানিক জ্বেলে 

কারে। এ মন কুড়াতে অকুলের ফুল কুড়ালি ॥ 


১৪ 


য়েথা ছায়া ঘনায় বনে বনে মায়। ঘনায় মনে 
মনের কথ সেথায় বাধি আনমনে ॥| 

ঝিরি ঝিরি ধারায় নেয়ে, কচি ঘাসের নাচন ছেয়ে: 
স্থরের পাখী আলোর রাখী পরে ক্ষণে ক্ষণে | 
বাধন ভোলা খেয়াল মনের 

স্বপন হারা নয়ন কোনে শরণ শুধুই বোনে ।! 


১৫ 


স্বপনের নিসীম আখি শিখথিলে খোলে সেকি 
মানসের কমল ফোটে শরণে চরণ লুটে 
মধু তাই ঝরে একি ॥ 

গাথ। ঘে তারার ফুলে নে মাল। নেয় কে তুলে 
অভুলে ভূলায় নাকি । 

ঘুমে হায় ষদিজাগি জেগে তো রয় না বাকী 
আখির শিশর শুধু হয়ে রয় স্মরণ রাখী ॥| 


৩৪৪ বল্পরী 
১৬ 


জীবন নদীর অথৈ পারে 

বসে থাকি চেয়ে থাকি নিশি জাগি নয়ন রাখি এ ওপারে 
ওগো আকুল নদী ওপার যদি ভাকে মোরে কিবা ক্ষতি 
কেন দাড়ায় নাকো বারে বারে ॥| 

গে! বাঁশী ব্যাকুল বাশী তোমার অকুল হাসি 

ছুখ বিলাসী বারে বারে বুকে আসি 

কেমন করে যেন কেমন করে ॥ 


৯৭ 


ঝুম ঝুমরা নাচ নাচে তার রাঙ্গা চরণ 

মন ভোমর। কালে বাঁচে পেলে অরুণ নয়ন || 

পেলে অরুণ নয়ন ॥ 

শুনে সাধা বুলি সুর রি দোলে দৌছুলি 
শঢুলু ঢুলি ঢুলুঢুলি যাচে রূপের শরণ ॥ 
অমারাতির বাক। চাদ তার রূপে বাধা 

ও তার হাস! কাদায় হাসে কালে মরণ 

আহা ধনীর ধন ধনীর মন ॥ 


১৮৮ 


ও অচিনে তোরে ট্রকচি চিনেছি 

এই গোপনের বেদন দিয়ে তোর মরম জিনেছি 
আধারের কাদন কালে সেই বোধন ভালো 
আপনে আপন ক”রে ম্তাইতে। নিয়েছি || 

সজল কেয়া হাঁসি সেথা যে বাদল বাঁশী 

ও উদাসী বটের বাসী অপথে তাই তো মিলেছি। 


. বল্পরী ৩৪৫ 


১৯ 

এলোমেলোর একি খেলা জানা অজানা । 

এই ভেলা এই একেল। মনে হায় কেন মানা || 

ওগো অশরণের শরণ ওগো জীবন ওগে। মরণ 
ওগো মোর ব্যথার বরণ তব চরণে সব হরণে 
কর আপনা || 


২০ ৃ 
শীতের শিথিল বায়ে ঝরি তোর আলোর পায়ে ॥। 
আখির শতদল শিশিরে ছলছল 
স্ববাস হারা সাঝের ছায়ে ॥| 
নীরব গগন কোলে আরতির মন্ত্র জ্বালা 
নিথরি আছে ঝরি ধরনীর ছন্দ মালা 
শরণের সুর. ছড়ায়ে ॥ 
মরামের গহিন পুজায় বদি ছুখ শাওন ঘনাঝ। 
চুপে এই শেষের শিখায় হবে কি সায় সব হারায়ে ॥ 


২৯ 
তোমার চরণ তলে আমি আধো ঘসা ফুল 
ধুলায় বেভুল ॥। 
তোমার দেউল মূলে কামনায় কাপা। দীপ 
“আধারে আছুল || 
তন্দ্রাহারা আমি সন্ধ্যা তারা 
তোমারেই চেয়ে হই অধর। 
পূবালী আকাশে আকা আশার দেউল ।। 
নিথরি একেলা! জাগি আধো আকা তোমা লাগি 
দ্বিতীয়ার াদ-রাঙ্গ। চরণের ধূল || 


৩৪৬ 


বল্পরী 


৮ 
আজকে আমার ব্যথার ছুয়ার খুললে! গো 
তাই অশ্রু সায়র আখির কোনে ছুললো গো ॥ 
আজ হারা মনে কার অভিসার” ডাক এল কার সব হারাবার 
সব হারাবার পারাবারে আমার মনকি আখি মেলল গো ॥ 
দখনার চিত্তদোল! আজ উততরায় ভোলার পালা 
আমার পৌষালী কার বুকের দোলায় 
ব্যথার হাঁসি ভূললো৷ গো ॥| 


২৩ 
খেলার ছলে ঝরাও যে ফুল ফুটিয়ে খেলার ছলে 


রসম্তেরি হাসির খেল। ভাসাও শাওন জলে ॥ 


কান্না হাসির মাল গাথি খুঁজি তোমায় আতিরপ্পাঁতি 
মনের কুহু বনের তুহু, ছুঁহু কি এক বোলে ॥ 

যখন সন্ধ্যা মানিক জ্বেলে | 

ঘরের পানে ফিরবে ঘরের ছেলে 

পূজা আমার সায় হবে কি তোমার দেউল তলে ॥ 


২৪ 
জ্বেলেছি দীপ জ্বলেছে আলো, 
ছাখের দিন তবু হয়েছে কালো ॥ 
ভরিতে চেয়ে শৃশ্য ঝুলি, ভরা যে হল আমার ভুলই 
চলিতে ছুলি দিশা মিলালো ॥ 
অলখ দিশারী ওগো তোমারি কুলে 
শরণ নিলাম আজি আপনা ভুলে . 
বরা এ ফুলে নিও গে। তুলে 
অশরণে তুমি বাসো যে ভালো ॥ 


বল্লরী ৩৪৭ 


২৫ 

দখিনারে দোল দিয়ে যায় কে পারুলটাপ। বন যুখীরে 
দখিনার বোল বোলে যায় কে কোয়েলার কুহুকুহী রে ॥ 
দখিনার “না” নিয়ে যায় রে স্বপন নেয়ে রে 

দখিনার রূপ বয়ে যায় যে চাদতারা ছেবেরে || 

দখিনার ফুল হয়ে যায় কে 

ভোরের আলো সবরের কমল রে 

দখিনার ভূল হয়ে বয় রে জীবন মরণ চরণ শরণ রে ॥ 


২৬ 

এ নীল নিসীমের বাঁশী আমি নিশিদিন রই উদাসী 
পলক প্রহরায় যাঁচি উভরায় 

সীমা অসীমার সীমানায় বসে রই পরবাসী | 
ফোলে যেতে পিছে আখি যায় ভিজে 

উধাও এর ধ্যানে চেয়ে মরি কি 

কোন মরণ অমিয়া পিয়াসী ॥| 


২৭ 
তার। চুপি চাওয়ায় তোমার মুখের পানে চাই 
দখিনারি উদাস হাওয়ায় গন্ধ তোমার ছাঈ || 
টাদ ধরা আধার ফাদে ব্যাকুলতা তোমায় বাধে 
কেতকীর পরাণ কাদে চির যাত্রী আমি তাই ॥। 
পথের শেষে ওঠে হাসি 'আলেয়ার বেভূল বাঁশী 
মরুর দেশে পিয়াসী প্রাণ উধাও হয়ে ধাই || 


২৮ 
ও আকাশ তোর বুকে কার আলোর আসন পাতা 
ও বাতাস বল মোরে বল করে সে ছোও। 


৩৪৮ 


বল্লরী 


বুকেরে তোর গাথা ॥ 

ওরে মন মানিকেরি বন 

বল আমার তোর বুকেরি ধন 
বয় কি তোরি বুকের ব্যথা | 


২৪৯ 
মেঘেলা সাঝে কই মেঘেলা আখি 
নয়ন হর| কই বেদন রাখী ॥ 
'রঙ্গীন রামধনু রাজালে সুর পাখী 
"চপল্গ"মনে কই চপল। আকি ॥ 
ঝরণ ছুটি ফোটা অফুট আখি টুটে 
. তাহারে চেয়ে কই মরমী মাথা কুটে 
কোথা গো কোথা সেই শরণ সাকী ॥| 


৩)০ রা 
চলি চলি নেচে চলি চঞ্চলি চলি গো 
ছলছলি আখি জলে পদতলে গলি গো ॥ 
কলকল খলখল হিয়া খানি টলমল 
উচ্ছল বেদনায় পড়ি চলি চলি গো ॥। 
ভুলি ভূলি নাহি ভুলি ব্যথা ক্ষত দিনগুলি 
রাঙা রাখী রাঙা আখি তার নাহি তুলি গো ॥ 
৩১ 
দূর নৃপুরের স্বর বেজেছে রঙ্গের পরশ দোলে 
আকাশে কে নীড় বেঁধেছে তাই ব্যথার মীড়ে বোলে ॥ 
কার উধাও নীল চুমায় সুরধুনীর ঘুম শিহরায় 
কার বেদন ঘন বরণে মরণ আমায় ভোলে ॥ 
কার নাঁচন বোন। চলায় নয়ন উছলায় 
আনমন] মেঘ ঘনীয় আমার বটের কোলে ॥। 


০. বল্পরী ৩৪৯১ 


মা 
৩২ 
নেয়ে মোরে লইয়া গেল সুরধুনী উছলিত ভেল 
বেদন নয়ন তীরে স্বপন উছল ধীরে 
ঘিরে ঘিরে মন মীড়ে করে কেল ॥ 
এপারে ওপারে যাচত বারে বারে 
আপনারে দিয়া তারে আজহি না হোয়ল মেল ।। 


৩৩ 


আগল ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনে, কেন আর রাডাস রাঙ্গা মেয়ে 
যখন আধার আসে ছেরে || 

এ চরণের অরুণ রঙে রঙল না তো! জানি 

তবে এ মরণ নাচে নহ্ৃদর দে মাভাঙ্গি 

রাডবো চরণ পেয়ে ॥। 

এডাস যদি ছল করে মা হেলায় যদি যাস সরে 

তবে আর ভবের হাটে ভাব করিতে 

দাড়াসান ও ভ7বর নেয়ে ॥। 


৩৭ 


কার গৌরবেরি গেরিকে সাঁজল শ্যামল অঙ্গ 
কোন রঙ্গময়ের রঙ্গ পেয়ে দোলে তনুর তরঙ্গ ॥ 
কুল হারান কার সেবাণী বুকে করে কানাকানি 
পাগল হয়ে খোজে বা কোন শ্যামলের সঙ্গ ॥ 
পঞ্চবটে লুটলো কিরে স্ুরধুনীর ধন 

মনের তটে এলে! বা কোন অব্ধপ রতন 


ভাবেতে ত্রিভঙ্গ || 


বলর' 

৩৫ 
আবার কবে পড়বে রাখী স্থুরের রঙে বোনা 
আবার কবে করবে সাথী বুকের বাণী শোনা ॥ 
কব তু আওবি ছথ বুক নাটে 
বটক বাটে চরণ আকবি রাখবি মরমকে কোনা 
ভু যাউ সব ছুখ বিথাকি রাতি 
রূপ কাঁতি হোই কহনকে টোনা ॥ 


৩৬ 
এঁ আলো আর ছায়ার ছোপায় 
সুর যে টোপায় গগনে ॥ 
স্থরধুনীর কাকনে রূপের শাঙনে 
স্থরের শিহরণ মনের আঙনে ॥ ” 
বটের বাটে বাজে কি বাঁশী - 
কোন উদাসী রে দূর পিয়াসী বুকে জাগলো কাদনে ॥ 
আলসে যায় যে বেলা 
আনমনা মোর একি খেলা জাগায় স্বপনে ॥| 


৩৭ 


মোর গহিন বীণার গানে এই নিশীথে জাগালো৷ প্রাণ 
কোন ছুরাশী কোন বটের বাসী বেদনায় শতখাঁন ॥ 
জাগর নিশীথে অসীম! মিশিতে ূ 

মোর কাজল নয়নে বয়ে যায় হখ বান ॥। 

স্বপনের সুধা ছানি যে ব্যথ। রেখেছি আনি 

বুকের পত্রপুটে সে যে নিরাশায় হতমান ॥ 


বল্পরী ৩৫5 
৩৮ 
এই কান্না হাসির হাটে খানিক দাডাঁও মোহন ঠাটে 
দিয়েছি যত কিছু নয়ন করে নীচু এ চরণ ছোয়। বাটে ॥ 
বাজায়ে মনের বীণা পথ হারায়ে লবে কিনা 
জানি নাজানি না। 
তবু এই অকুল পথে চেয়ে রই নয়ন পেতে 
ধেয়ে যেতে চাই যে মেতে নাচনের বট বাটে ॥ 


৩০৯ 


তুমি আপনার হাতে দিয়াছ জ্বালায়ে 
আপনি দিবে কি নিভায়ে 

আপনি নিয়াছ যে মুঠি লুটিয় 
কোলে ল'য়ে দাও ভুলায়ে ॥। 
শাসনের তলে নয়ন উছলে, 

জনি জানি তাই তোমারি আঁচলে 
সব ছুখ লবে মুছায়ে ॥। 

যত দিলে ছুখ, ভরে এই বুক, 

যত দিলে দাহ অসহ অনলে 

লয়ে চল সব পারায়ে ॥। 


৪8০ 

যদি জীবন দিলে এই মরণ নীলে 

তবে শরণ নিতে চরণ তলে কেন যাই গো ভুলে ॥ 
যদি নয়ন দিলে এ উধাও নীলে 

অলখ লীলায় কেন রওন! ছলে ॥। 

যদি তোমারে আমি না পাই গো' স্বামী 

তবে দিবস বামী রই কিসের ভুলে ॥ 


৩৫২ 


বল্পরী 


ও অচিনে এই অদিনে 
তোমারে নাহি লইগো। চিনে 
তবে কিসের তরে মরি গো বুলে ॥ 


৪ ১ 


আমার গানের মন্ত্র গাথা 


সে যে আমার বুকের ব্যথার সোতা ॥ 
জানি গো জানি জানি পুজার ছলে 
আপনারে যাই গো ছলে শুধু কথার কথা বলে 
তাইতো নয়ন হয় না রাতা। 
দূর নিশীতে নয়ন মেলা! কত যে গেছে বেলা 
করে যত হেলাফেলা ধুল। খেলায় হল ধুলা 
অফুট হত কথা || 
২ | 
ওগে। হৃদয় যমুন! বিথারি দাও শীল নীলাঞ্জন পুরায়ে 
জীবন পদ্মে উছলিত হোক বিজলীর জ্বালা জ্বালায়ে ॥ 


সুখ ছুথ দোল। পথে পথ্‌ ভোলা 


জীবনের অবেলায় হাত ছুটি দাও বাড়ায়ে। 
নাহি জানি কিছু নাহি বুঝি কিছু 

ছুটে চলি তাই মাথা করি নীচু 

দূরে অজানায় চির চেন। তুমি 

জানি জানি আছো! ঈাড়ায়ে ॥ 


৪৩ 

বেদন নভতল কেন গো৷ ছলছল 

কেন আর আখি পাশে ব্যথার শতদল ॥ 
বিদায় গোধূলী ভুলিতে নাহি ভুলি 
স্মৃতির ফুল তুলি ভরেছি আচল ॥ 


বল্পরী ৩৫৩ 


দূরের আঙিনায় রঙের তুলিকায় 

কি কথা আসে যায় কেমনে ভূলি বল ॥ 
আশার আশে আশে এসেছি যার পাশ 
দূরের পরবাসে আজি চলিতে অচল ॥ 


8৪ 
ওরে আমার সাধের কীণে রামকৃষ্ণ বল রে বল 
ভবের হাটে হেসে খেলে চল রে নেচে নেচে চল ॥ 
বাদল ধারায় কাদবে যখন ওরে ও তোর গগন ভূবন 
চরণ শরণ হোক সফল ॥। 
আসবে যখন আধার রাতি 
জ্বেলে দিস তোর প্রেমের বাতি 
ফুটবে আলোর শতদল ॥। 
সবারে আপন করে আপন ঘরে থাক রে ওরে 
ঘরের ঠাকুর হোক উছল || 

র্খি৫ ৮ 
শিৰ,স্থন্দর.আজি জাঁপে। জাগো আপন ভোলা ভঙ্গ 
উষার তুষার লাঁজে এ ধ্যান সুন্দর সাজে 
মুখ মৃদঙ্গ বাজে মাভৈঃ মুখর ছন্দে || 
বিজুরী ঠিকর নয়নে জাগে স্বপন হরণ বরণে 
থমক নিথর মরে জাগে। অলখ নটব্ঙ্গে ॥ 
দিকের শঙ্খ পুকীরি, জাগে! নর নারায়ণ পুজারী! 
জাগো গদাধর গড়া অঙ্গে ॥ 
5৬ 
স্রধুনীর নিথর জলে কার রূপের ঝিকিমিকি 
কূলে বসে দেখি ॥ 


মন যেন কি করে আমার ভাঙ্গা কুটীর ঘরে 
নই 


বল্পরী 


উদাসী এ মন রয় যে এক বসি 

ষখন আধার নিশি কাদে 

হায় বিদেশী হায় বিরাগী ॥। 

মন যে আমার থির না বাধে আপন মনে গুমরে কাদে 
তারে মন যে জানে না 

হায় আপিন ভোলা মনের শিখী ॥। 


৪৭ 
আকাশ বাঁশী বাজিয়ে তুমি এলে 
বাতাস বীণায় একি সুধা ঢেলে 
স্থরধূনী ধন্য হল মনের বটে দলমল 
প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে ॥ 

আমার বুকে যে দীপ জ্বলে 

মামার চোখে যে ছখ দোলে 
আপন বলে তোমায় সেকি পেলে ॥ 


৪৮ 
আমার গগনে ভুবনে এসো আমার নয়নে নয়নে এসো 
এসো অঝোর ঝরণ শাঙনে এসে বিজুরী ঝলক বরণে 
এসো স্বপনে স্বপন হরণে এসো এসো ॥ 
এসে শুকানো যুখীর বুকে এসো কেতকী ভুলানে। রূপে 
বুকের তির্লীসে এসো এসো এসো ॥ 
এসে বট বেনু বন উছৃসি এসো ঘন কেয়া মন পুলকি 
এসো তন্ুতে অন্ধতে গোপনে এসো এসো 


৪৯ 
যে পথে যাস রে যুঝি 
সে পথে নাই রে পুজি ॥ 


বল্পরী ৩৫৪ 


ওরে ও ভোলা মাণিক, টাড়িয়ে দেখরে খানিক 
মিছে তোর খোজাখুঁজি ॥ 

যত বা পেলি রতন যত বা হারালো। ধন 
হিসাবে পাবি বুঝি ॥ 

মনে আজ নাই যদি মন নাই বা শরণ সাধন 
অযতনে পাবি খুঁজি ॥ ঃ 


যু 
ছিন্ন পাতার বাণী সেকি আমিই শুধু জানি ॥. 
জীবন দীপের যে রাগিনী, বাজলো বীণার তারে 
মরণ নিথর কানে সেকি জাগলো একটু খানি ॥| 
শত ছিদ্র ভরা বুকে যে ছখ জাগে চুপে 

সেকি করবে কানাকানি ॥ 

মোর এই যে অভিশাপ এই যে সফল বাণী 
তোমার চোখের জলে কাদবে পরাণী ॥ 


৫১ 

ওগো পথিক সখা এই এক তোমার দায় 

যদি সবি হারায় পথে রেখো চরণ ছায় ॥ 

যত মোর কাদন হাসি সে যে তোমার বিদায় বাশী 
যত মোর কল্পনারি কথ সে যে তোমায় শ্টাঁয় ॥ 

যত ব৷ ঘুরেছি দিক যত মোর চাওয়া অনিমিখ 
যত মোর নিরিখ সব যে তোমার স্বপনে মিলায় ॥ 


৫২২ 
ওগো বাদল অতিথি তীর্থ তীরে কি এলে 
মোর সাধন ছুয়ারে নয়নে নয়ন পেলে ॥ 


বল্পরী 


আজ ফাগুনে চরণ নিকনে 

ছুখের ছয়ার খুলিয়া স্বপনে অরুণ চরণ ফেলে ॥ 

দূর অলকার বারতা আনি দিয়াছ আমারে স্বপন নিছানি 
জানি গো জানি জানি গো জানি 

মোর মরণে তোমারে পাব যে হেলে ।। 


৫৩ 
যদি তোর মনের কোণে মন বসে না রে 
তবে আয় ভেসে যাই আয় 
তোর বনের বনে রয় যে জন 
তার চরণের রণন আমসেবায় ॥ 
স্থখে আর ছখের দিনে তারে যদি নিস রে চিনে 
তবে আর ঠেকবি কিসের দায় আয় আয় ॥ 
ঘদি তোর বুকের পারে আশা দোল] ভাঙ্গে গুড়ে 
তবে তোর বটের তটে নেয়ে তোর 
(সেই সোনার নেয়ে ) 
আসাবে কেন হায় আয় আয় ।॥ 


৫৪ 

মোহন তোমার রূপের লিখা আজকে দেখি জাল জলে 
পরাণ বীণায় যে স্থুর বাজে তারি ঝরণ ঝরার ছলে ॥। 
ওগো অলখ পলক মেলি রইবো কি আর আপন ফেলি 
হয়তো! বা যাও আমায় হেলি রইন্্ব যদি চরণ তলে ॥ 
বটের বাশী বাজাও দেখি চরণ রেখাও যাও যে আঁকি 
আখি জলে মাখামাখি তাইতো পরাঁণ এমন গালে ॥ 


৫৫ 
দুখ নিবিড় গহন তিমির তোমারি প্রভূ দান 
জীবন যেথায় মরণ হারায় ভরাঁয় আমার প্রাণ | 


বল্লরী ৩৫৭ 
কতবা তোমায় হেরি কভু বা যাই গো ভুলে 
আমার জীবন কুলে কুল হারানো গান | 


মরণ নিশি যেথায় নামে দীপিয়ে উঠে জীবন গাজে 
তোমার চরণ রাঙ্গা আনে ভোরাই আলোর বান । 


৫৬ 

গগন ছন্দে একি বন্দনা! 

একি আলোয় কালো মিশে ক্রন্দনা ॥। 

জীবন রেখায় যত বাণী চরণে নিকষ দিন্ু আনি 
ত্বপন ছানি জাগে স্পন্দনা ॥ 

বুকের কথায় যত ভাষ মুখর মনের মন পিয়াস 
সরে স্বরে হোক নব নন্দন || 


৫৭ 

যদি তুই এলি ফিরে যদি তুই নিলি ঘি || 

যদি এই হৃদ যমুনা উছলি নেয় না মাঁন। 

তবে কেন এই আনাগোনা কেন বা চাওয়া ফিরে ॥| 
যদি এই মুখের হাসি যদি এই দুধের বাঁশী 
আমার এই ঝরা পাতার রাশি 

বাজে তোর বুকের মীড়ে ॥। 


৫৮ 
সার সকাল গেছে নাকি দ্বুমের চুমা আকি ॥। 
যখন বাজলো! তোমার আলোর পায়ল 
পাগল মনে লাগলো কি দোল 
চরণ স্ছোয়া রাখি || 
যখন জাগলো বনে গানের পালা 
ফুলে ফুলে রঙের মাল 


বল্লপরী 


স্বপন আমার ভাঙলো না তে! চরণ রেণু মাখি ॥ 
কি আলসে কি আবেশে 

রই যে আমি আপন রসে 

তোমার আশে কেন রইনা বসে: 

নিজন নিশীথ জাগি ॥ 


৫০১ 
যখন গগন হল আনমনা গে। আনমন। 
তখন আর ব্যথার শাওন আনবো না ।। 
এবার ঘরের কোণে একলা বসে 
অঙপন মনের হখ রভসে 


কোণের প্রদীপ জ্বালবে। না গো জ্বালবোনা । 


ঘখন ভুলের বোঝা বাঁধছে বাসা রঙনে 
মন দেয়া আর মন নেয়ারি স্বপনে 
অশ্রু হাসি হাঁনবো না || 

প্রজাপতির ডানায় আকা বরণে 
রামধন্থকের রডের মেল। মরমে 

চরণ রাড রয় বোনা গো বয় বোনা || 


২৬৩০ 
আজি শুভ দিনে লহ লহ বীনে গাহ মঙ্গল গান 
সব সুখ ছুখ করি উন্মুখ মন মুখ এক প্রাণ ।। 
বেদের মন্ত্রে উঠিল যে বাণী 
দিক দিগন্তে করে কানাকানি 
ওরে ও দিশারী শোন পেতে ছুই কান ॥। 
যুগের শঙ্ছে মেঘ মৃদঙ্গে 
জাগিছে যুগের প্রাণ_-নব যুগের ভগবান ॥ 


১৯৪৭ ১৫ই আগই 


বল্পরী 


৬১ 

মরণ আধার নামলো! যখন শরণ আলো জ্বলল কই 
আধার কালো ছুললো৷ যদি চরণ মণি মিলল কই ॥ 
জীবন যদি থমক হারা কাদন কেন বাধন হারা 
তোমায় পেয়ে কোথায় সারা বটের বেদী দীপল কই ॥। 
মন মরালী মেলল ভান স্বপন ভরা নয়ন কোণা 
স্বরধূনীর স্থুর জাগাতে স্থুরের কুনাল জাগল কই || : 


৬২. 
দ্বুম সায়রে ডুব দিয়েছে আমার ছুটি আখির তারা * 
জাগাও গাগেো জাগাও তারে অন্ধা সে যে আপন হারা ॥ 
চুমায় চুমাঁয় ঝুঁকে পড়া রূপের মানিক এ পশরা 
দখিনার দোলায় ধরা করে! তারে কারো সারা || 
ওগো জাগা নিশির নেয়ে কাদন আমার তোমায় চেয়ে 
নিদালীর আধার ছেয়ে বল কোন অলকাঁয় দেবে ধরা ॥। 
যেথায় তুমি সেথায় আমি হয় না তবু জানাজানি 
জীবন পারের পারাপারে বেয়ে চলে একি ধারা ॥ 


৬৩ 

ওগে। ঠাকুর ওগে। দরদী এ চরণ ছোওয়া দিলেই যদি 
তুমি মনহরা! মোর মনে দাড়াও যদি ক্ষণে 

কিবা তোমার ক্ষতি ॥ 

তুমি বসস্তেরি বাণী আমার যত জানাজানি 

যদি পায় গো শরণ নতি || 

তুমি চাদের চাওয়া রাতি মোর অন্ধ কোণের বাতি 
ওগো ও সারথি পথ ভোলা এ আরতি ॥| 


বল্লরী 


৬৪ 

এই বেদন দীপে হবে কি আরতি 

জীবন জ্বালায় জ্বলে যে জ্যোতি ॥ 

নিতি ম্মরণ বীনে লবে কি চিনে 

মোর বরণ মালায় গাথি আখির মোতি ॥ 
বুকের শতদলে যে ব্যথা টলমলে 

স্বপন দলমলি লবে কি শেষের নতি ॥ 


৬৫ 
আমি গাথি গানের মালা তোমার চরণ হবে আলা 
তাই গাথি গানের মালা || 
তোমার ভোরের আলোর রেশে আমি গেছি গানে ভেসে 
দিনের আলোয় আলা ॥ 
সন্ধ্যামণি জ্বালি গেছে আধার ঘরের কালি 
দিছি গানের মণিমালা || 
গভীর রাতের ঘুমে গানের চুমে চুমে ৃ 
গেছে আমার বুকে জ্বালা || ' 
শিশির ঝরা প্রাতে তোমার অরুণ চরণ পাতে 
আমার শেষের গানের পালা ।। 


৬৬ 

আলোর শিউলী তুমি জীবন ভোরে 

শরণ দিপালী তাই গাঁথিল ভোরে ॥ 

মরণ বীণায় তুমি বরণ ডালা 

স্বপন শিখায় গাথ। গানের মাল। 

তাই রহি যে ঘোরে ॥ 

পরাণ মথিয়' বুকে নেবে কি ধরি 

আগল ভাঙ্গিয়। মরি যাবে কি সরি এমনি ক'রে ॥ 


বল্লরী ৩৬১ 


৬৭ 

নয়নের জ্যোতি প্রভু জীবনের গতি 
আজিকে আলোর রূপে লহ আরতি ॥ 
শরণে নত এই মরম খানি 

রবে কি চরণে জানি নাহি জানি 

তব অমলিন রূপে ধর আধার নতি ॥ 
অমর মরণ দূপে বেদনের চুপে চুপে 
জেগো জোগো স্থাখে ছাখে ওগো সারথি ॥ 


৬৮ 
মার ব্যথার দাল তোমার চরণ তলে 
হরি রাঙাবে নাকি ॥| 
মোর আখির জলে আমি আলপনা নিতি নিতি আকি ॥ 
তব চরণ তলে ঝরার ছলে 
মোর মনের মুকুল রয়েছে বলে লবে না ডাকি ॥ 
যদি ঘনায় নিশি 
যদি মেঘের কোলে আলো যায় গো মিশি 
তাবে জীবন আশা! হরি রবে কি বাকী || 


৬৯ 

ওরে মন ভুলানেো। তারা ভোর ধুলায় আপন হারা 

ও তোর আলোর হাসি আজি কোন বেদন বাশীর কারা ॥ 
তোর ধূলার বটমূলে তোর বেদন সুর কুলে 

এ কোন কানা হাসির ধারা | 


তোর সুর জাগানো খেলা আমার মন ভাসানো ভেলা 
দেখি চলেছে আপন হারা ॥ 


বল্লরী 


৭০ 
ওগো শ্যামল সুন্দর নিঠর খেলা কি এ 
আমি ঢুঁরিয়ে টুরিয়ে মরি 
বিফল যামিনী যাপি গলে না পাষাণ হৃদয় || 
আখির দীপ জ্বালি রহিব কি নিশিদিন 
পরাণে পরাণে মম পরশ পাব না তব 
রবে পাষাণ হৃদয় নিরাশায় || 
স্বপনে হারায়ে যায় জাগিয়া খুঁজিয়া না পাই 
আমার একি দায় চাহিয়। সে অচাওয়ায় ॥ 


৭৯ 


কালি আর কালা এক দেহে হল আলা ॥ 
হে দেব তনয় হে চির ভাস্বর হে শিব স্ুন্দর 
আপনি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছ শুধু 

প্রসাদ আশিষ মালা ॥ 

মহাকাল মরু বুকে রেখে গেছ চুপে চুপে 
প্রেম হেম শিখা গদাধর বরণিকা 

তাই ধরে দিন্থু প্রাণের বরণ মালা || 


৭২ 
জীবন নদীর নেয়ে মোরা কুল পেয়েছি এই অকুলে 
নামের নিশান নেব তুলে ॥ 
তরী মোদের সবার তরে ভরা পালে চলবে! জোরে 
জোর পেয়েছি মামা বলে । 
সকল মতে সকল পথে সকল ভায়ে নেব সাথে 
করব সী বট বাউলে | 


বল্পরী 
৭৩ 


আপন তুলে মনের কুলে 
হরি বলে মন ভুলায় 

হরি বলা, কে এলিরে 
নয়ন জলে না৷ কুলায় ॥। 
স্থরধূনীর যমুনা তোর 
বুলু কুলু বয়ে যায় 
কথার কথা হয় না কথা৷ 
কথার বাঁশী বেজে যায় ॥ 
ধরার ধূলে এলো ছুলে 
ধূলার মানিক হল হায় 
ধূলার ঠাকুর এ চরণে 
জীবন মরণ তাই লুটায় ॥। 


৭ 


প্রেম বিজিন্তূত শঙ্কর মৃত 

লহ লহ লহ লহ হে নতি। 
জীবনেরি জ্যোতি তুমি 

তুমি মম গতি চির গতি ॥| 

পথের পাথেয় দিলে 

দিলে অমর্তের বাণী 

যে ব্যথার কানাকানি ছিল বুকে 
তারে দিলে ভারতী || 

দিক দিক মুখরিত হোক তব গাথা 
বুকে বুকে থাক তব আসন পাতা! 
চির নত মাথা করিছে বন্দনা আরতি 
হে বিবেক যতি | 


৩৪ বল্পরী 
৭৫ 


বীণ ভাঙ্গ। এই গান জাগায় যদি প্রাণ 

তোমার আনমনা এ প্রাণ ॥ 

যদি স্বপন হার! বুকে জাগবে চুপে চুপে 

তবে জাগিয়ো ভগবান আমায় জাগিয়ো ভগবান ॥। 
যদি ঝরা ফুলের ছুখে 

সুবাস হয়ে রও গো চুপে চুপে 

তবে চরণ রেনু যেন মাগি দিন যাঁম | 


৭৬ 


আমায় যদি ডাক দিয়েছ 

আজ আধারের তীরে ধীরে ধীরে 
আবার যদি বাজলো বাঁশী শেষের মীড়ে ॥ 
আবার যদি ও উদাসী 

দুলিয়ে এলে বটের হাসি ৃ 
পিয়াসীর বুক জুড়ানো এসো এসো ফিরে ॥ 
বাধলে যদি ঘাটের তরী 

যদি বা হায় আছে কড়ি 

কাণ্ডারী গে। চেয়ে থাকি 

নয়ন অধীরে ॥ 


৭৭ 


ভোরের চুমা দিলে আকি আমার ছুটি নয়ন ঢাকি 

কাল যা ছিল আধার কালো আজ তা হল আলোয় আলো 
রূপের সোনায় মাখামাখি ॥ 

তাইতো দেখি দূর অসীমায় আলোর খেল! কোনায় কোনায় 
তাইতে। দেখি আলোর ঝরণ নামলো। তোমার গানের পাখী ॥ 


বলপরী 


৭৮ 
মোর মনে মনে মোর মন বনে 

জাগে একি কলরোল 

মোর স্বপনে জাগা মোর নয়নে আকা 
একি দোল ।| 

চেয়ে রই আনমনে কত ব্যথা ছুই নয়নে 
অকাল বরষা বরষিতে চায় ছুখ উতরোল ॥। 
কোন বটের বাটে কোন নট নাটে 
হলিছে নব নিচোল || 


৭৯ 

যদি বা উঠি ফুটে ফুলের মত 

যদি বা গন্ধঢাল মানের মুকুল 

জাগে নত।॥ 

যদি এই বিদার সাঝে যদি এই আধার লাজে 
যদি এই ঘ্বুমার দিঠি ভুলে হয় ব্যথা হত || 

সাঙ্গ করে নিলে নাকি ঘরে ফেরা মনকে ডাকি 
অনিদ চোখে যদি জাগি আধো ঘুমে শিশুর মত || 


৮৩ 
এই ভবনে জনম দিলে এই ভুবনে মরণ মিলে 
তবে ভুবন ভবন কেন 
শৃন্ত হেরিয়া মরি ও হরি যুগের হরি ॥ 
নীল নভতলে জ্বলে তোমার আরতি দীপ 
মোর শূন্য মন্দিরে হরি কেন তোমারে নাহিক হেরি ॥ 
ফুলে ফুলে বন উঠে ছুলি ছুলি 
মোর মন ভুলে একি ভুল বুলি 
কেন নয়ন না উঠে ভরি ॥ 


৩ বল্লরী 


৮১ 

দুরের পাহাড় দিল আনি ঘর ছাড়া কি বাণী 

জানি নাজানি ॥ 

এ আকাশ চাওয়া পথে আমার মন যদি আজ মাতে 
স্থখে দুখে কিবা! তার কানাকানি ॥ 
আরো! কি পথ বাকী তুমি জান নাকি 


ওগো পথের সাথী পথে হয় না যেন হানি ॥ 
€( ছুমক। হতৈ ফেরার পথে) 


৮২ 
যদি ঝড় এসেছে ছলে আমার ঝরা ফুলে ফুলে 
ভেঙে ভেডে পড়া কুলে সুরধুনী ওঠে দুলে ॥ 
গান যদি যাই ভূলে স্বপন হারা কুলে 
বুলে বুলে ॥ | 
যদি আকাশ গাঙ্গে বাদল নামে 
যদি ঝিলিক লিখা বেদন বোনে 
বটের বাঁশী বাজবে নাকি পঞ্চবটের কাদন কুলে ॥ 


৮৩ 
মোর ব্যথার মেঘে কে এলে আধার একে ॥ 
ওগো সন্ধ্যা তারার সাথী 
হায় নিবলো যে মোর বাতি 
এই আধার আরতি হবে নিজন জেগে ॥ 
উতল উধাও বুকের কোনে 
কি যে চাওয়া আপন মনে 
কি যে বোনে শিউরে ওঠা বেদন লেগে ॥ 
এ সুরধূনীর বাঁকে এ বটের বাঁশী ভাকে 
তারি আকে কাপন লাগে থেকে থেকে ॥ 


বল্পরী ৩ 


৮৪ 
মোর সন্ধ্যার শেষ তৃষা 
একি কানা হাসিতে মিশা ॥ 
শেষ সোনালীতে হাসি আধারেতে যাও ভাসি 
পুরবীর গান গাহি রেখে যাও একি শিখা ॥ 
বেদনায় বটরাডি শত বুকে পড় ভাঙ্গি 
জানি জানি নাহি জানি কোন মরণের নিশা ॥ 
এ আধার করেতে লিখ। জ্বলিবে কি প্রেম শিখা 
জননীর অনিমিখা নয়নে জাগাও দিশা ॥ 


৮৫ 
আমার একল। ঘরের প্রদীপ 
জ্বালে তোমার আরতি 
আমার ব্যথার মুকুল করে 
তোমায় প্রণতি ॥ 
বুকের ঠাকুর ছুখের ঠাকুর ওগো দয়াময় 
ব্যথায় রাড রক্ত কমল 
নাইতো। কাটার ক্ষতি ॥ 
চপল তোমার চরণ সুপুর 
মৌন আমায় করে মধুর 
জ্বলে যদি জ্লুক তবে 
শেষ শিখারি জ্যোতি ॥ 


৮৬ 
অবেলায় ব্যথার মেঘে বাজে কই বেদন বীণা 
জানিনা জানিনা ॥। | র 

শ্যামল আচল ঢাকা কার এ চরণ চিনা 
জানিনা জানিনা || 


বল্লরী 


বেদন স্ুরধূনী নাচনে কইগো দোলে 
স্মরণের কুনুরুনি মরমে কইগো বোলে । 
চকিত যুখির বুকে কোথা গো ঝরার পাল! 
নয়ন ভরে কোথা আপন মরম ঢালা 

চরণ শরণ দীনা || 


৮৭ 


যত কি গান ভেসে যায় আধার পাড়ে 
আমার আলোর তৃষা তাইত হারে 
বারে বারে ॥ 

ও সেডাক দিয়ে যায় হাতছানি দেয় 
হাসিতে মাণিক জ্বেলে সারে সারে ॥ 
বোঝেনা অবুঝ বাঁশী 

ওগো ও বটবাসী ও উদাসী 

পিয়াসী তাইতো খোজে অলখ হারে 
কানা হাসির পারাপারে | 


৮৮ 


বেদন সুন্দর অন্তরতম অস্তর করো আলোময় 

এস সন্ধ্যার মুহু মন্থর বায়ে জয় হোক তব জর । 
এস সকল মোহ মুছিয়। এস জীবন মরণ সাজিয়! 
আঁধারের হোক ক্ষয় ॥ 

এস স্ুদূরের ছুখ ভরায়ে এস হৃদয়ে হৃদয়ে জড়ায়ে 
অপগত হোক ভয় ॥ 

এস অরুনিত ছুই চরণে এস ছন্দিয়া মধু রণণে 
এস সকল হরণ সবময় || 


বল্পরী ৩৬৯ 
৮০ 
এই আধার সাঝে তোর অদ্িশ প্রদীপ রাজে 
বাজে গো রাজে ॥ 
এই মৌন কোণে বাজে গো বাজে 
তোমার প্রেমের বীণাই বাজে ॥ 
আমি শুনি ঘে তোমার বাণী 
যখন থেমে যায় কানাকাঁনি 
আমি দেখি যে তোমার হাসি 
ছুখের দরদী সাজে ॥ 
দূর দূর নভানীলে রঙ্গের রাখী যে দিলে 
স্বপন সোহাগ রাগে জাগো স্বখে তুখে ভয়ে লাজে ॥ 


২১৩ 

ওরে ও বটের বাউল 

কোথি তোরে পাইরে পাই 

দেখি সুরের স্ুুরধূনী তুমি বটের গুন্গুনি 
বকুলের বুক ফেটে যায় লুটিয়ে একজাই ” 
তোর চরণ চেয়ে ভাই ॥ 

কোথা সেই মা-মা বলা পাষাণীর পাষাণ গল। রে 
কোথা সেই সোহাগ বলায় গলে ভুবনটাই ॥ 

ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা ধূলে চোখের জলে মরি বুলে 
বাকাঠাদ কোথায় আকা রাক। চরণ হাই ॥ 


৯৯ 
আমার একলা মনের শাপলা ফোটা ধন 
তুই যে সাতরাজারি স্বপন ॥ 

এই ছায়ায় কালোয় ফোটে তোর আলে। 


ওপারে জাগলো তোর আবছা লোট। চরণ ॥। 
১] 


শী ৩ 


বল্লরী 


যদি থাকিস ভোলায় এই আপন দোলায় 
এই বেলা হার! বেলায় 
তবে রাখিস বুকে অরূপ রতন ॥| 


৯২ 
এই নিথরিত রাতি ওগো সাথী 
একেল। পথের সাথী 
তুমি লবে কি আমারে ধরি ॥ 
এই গন্ধ থমকে জাগা 
এই অন্ধ আলোয় মাখা 
পথ যে আলা 
তুমি আসিবে নাকি আমারি হরি ॥ 
বটবেনু কাদা পথে পদরেখা নাই জাগে 
অনুরাগে রাজ। আখে 
চলিব কি শুধু স্মরি | 


৫১৩) 
গাঁনে আমার মন বসেনা। 
গাঁন জাগানো মনের মানুষ কই। 
আমার মনের বনে কোন সে জনা 
তাই মন হারায়ে রই । 
আকাশ আকুল কর। সেই সে জনা গে 
সোনায় সোনায় ভর। পরশ মণির কণ। গো ॥। 
আমার সকল আলো আধার হল 
আমার সকল জ্বালায় সে জ্বালালো 
প্রাণের কালো আমার প্রাণের প্রাণ কই | 


বল্পরী ৩৭১ 
৯৪ 


ও মন গান গেয়ে যা সারাখন 
তারি গান গেয়ে যা সারাখন ॥ 
দিনের চিতা সাঝে নিভায় 
বুকের চিতার ওর নাহি হয় 

ও সে জ্বালায় নিতি মরন বাঁচন 
যখন গানের পাখী কুলায় নামে 
মনের মাণিক তারার কানে 
কয় কথ। কয় অফুরণ ॥ 

পেলি যদি ভোলার পাল৷ 
গেঁথে নে তোর গানের মালা 
পাথর দিশায় হবে আলা 

সারা হিয়া সারা তন ॥ 


৪১৫ 


এই কাদন ঘন বাতি এওগে। কান্নাহাসির সাথী 

বল আরো কত থাকি ॥ 

আকাশ আকুল করা তারার মাণিক ভরা 
হয়কি গো বুকভরা যদি বুকের মাণিক নাহি রাখি 
তোমার চরণ রণণ শুনি আমি স্বপন জাল বুনি 
চেয়ে চেয়ে নয়ন তার। চোখের জলে মাখামাখি ॥ 
যদি ব্যথার শাঙন হেনে আসবে ঠাকুর নেমে 
কেন পাষাণ হিয়। ভেঙে ফাও চোখের জলে ঠেকি ॥ 


২বা আশ্বিন, ১৩৫৪, শনিবার 


শিউড়ি 


বল্লরী 
৪১৩৬ 


ওগো আমার ব্যথার মাঁণিক জানিনা কি চাও 
দ্বরদী গো ওগো ঠাকুর । 

ছুর হ'তে হ'লে সুদূর আপন হ”তে তবু আপন 
ঘধুর হ'তে আরো সুমধুর ॥ 


' কান্সাহাসির মালা হ'য়ে হছুলছে! আমার গলে 


পরশসোন। পেয়েও নাহি পাই শরণ পদ্মদলে 
সোহাগ সোনায় গলে কবে রাঙবে হৃদয়পুর ॥ 
আপন তুমি গোপন তুমি স্বপন মণি মালা 
তাইতো ম্মরণ হয়গো আল। ওগো রসপুর ॥ 


৯৭ 

তবু রইবি চেয়ে তবু চলবি বেয়ে 

ভাঙা তরীখান 

এ আধার আসে ছেয়ে ওরে অগ্পলেয়ে ওই শোন 
বরা পালার গান || 

আজো তুই বাসিস ভালো 

আজো তোর আখির আলো হয়নি কালে। 

ভুব্রালি মরা বুকের গাঙ ॥ 

আকাশ আকুল মুখে কেন তুই তাকাস চুপে ঢুপে 
ছখের ঠাকুর আসেই যদি নামবে চোখের জল || : 


যা ভিসেঘ্বর ১৯৪৮ বৃহস্পতিবার 
লিউড়ি 


৪১৮ 


চরণ কমল হাসালো যদি নয়ন অতল ভাসলো৷ কই 
আলোর দুয়ার খুললো যদি বুকের শিল! গললো। কই ॥ 


বল্লরী ৩৭ 


অনেক আশায় অনেক কাদায় 

ধূলার মাণিক ধূলায় রাঙায় 

মেঘভাঙা চাদ ফুটলো যদি 

বুক ভাঙা ছুখ লুটলো। কই ॥ 

নিঙরে বুকের সকল খানি 

ধরলি কিরে মণির মণি 
স্বপন কাড়া এ অধরা ধরার ধুলায় ফুটালো এ ॥ 


০৯ ৪৯ 
বিশ্ব দেউলের নিন্বঃ পৃজারী 
সপ্ত অলকার সাম্ত্বন৷ ছাড়ি 
এস এস হে নামি 
গেয়ান ধেয়ান ঘন প্রেম মথন তন 
এস বিবেক বাণী ॥| 
এস বিশ্ববেদনে গড়া গদাধর ধ্যানধর! 
এস যুগের আধার ভাড়ি | 
এস শিব সুন্দর চির শিশু চঞ্চর 
ধ্যান মন্র ছুটি চরণ দানি | 


১০০ 
এ সাঝের ছার! নামলো বনে নামলে। আমার মনে গো। 
এ আলোর নূপুর হারিয়ে যে যায় 
সকল হারা কোণে গো ॥। 
এ বনের পাখী কণ্ঠ হারা 
এই মনের বনে নাইতে। সাড়। 
এ স্ুরধুনীর স্বর্ণছড়া পায়ন! ধ্যানের ধনে গো! ॥ 
এই যে বুকের হোমের চিতা 
এই যে আমার ব্যথার গীতা গাই যে প্রাণপণে গো ॥ 


৬৭৪ 


বল্পরী 

১৩১ 
তুমি শিব তুমি সুন্দর শ্যাম মোহন হে 
আগ্রাতি জাগো মনমোহন হে || 
ভূবনে তুমি ভবনে তুমি 
নয়নে নয়ন লোভিন হে ॥। 
অন্তরে মম অস্তর স্বপনে সুখ চঞ্চর 
মন্থর ঘন বরাতে 
গহন ধন গোপন হ'তে গোপন হে || 


১০২ 
মরণ দান চরণ শুধু দানিও 

হানিবে ঘদি বাজের বাঁশী চরণ ছুটি হানিও ॥। 
চাহিতে যদি ভুলিয়া যাই স্মরণ হারা ক্ষণে না চাই 
আপন হাতে আপন হতে আমারে বুকে টাঁনিও* 
প্রভূ টানিও ॥ | 

পথের বুকে কাকর ক্ষত হবে কি চরণ ফুলের মত 
দিয়েছ যত দিবে হে যত দহন দীপে রাডিও 

প্রভু রাডিও ॥ | 


১০৩ 

ও উদাস হাওয়া হাওয়ারে তোর কিবা চাওয়া! বল 
উধাও হ'য়ে এই যে ধাওয়া একি শুধুই ছল || 
অণকুলকর। এই যে বাদল অবেলায় হ'ল উছল 
গ্রকি এ চরণ চাওয়ার ফল ॥। 

এ যে আসা বেদন রাতি এ কি কাদা হাসার সাথী 
এই যে অশ্রু মাল! গাঁথি একি রাঙবে হিয়াতল ॥ 


বল্লরী ৩৭৫ 
১০৪ 

এই যে আমার সুরের সাধন 

এই যে আমার কথার কাদন 

এই যে আমার বেলা শেষের গান 

এই যে আমার চাওয়া পাওয়া 

অকুলের এই তরী বাওয়া 

ব্যথার শতদান ॥ 

অশ্রু সেঁচ এই যে মালা হাঁসি খুসীর এই যে জ্বাল 

দুখের ব্যথা এই যে শতখান ॥ 


তুলে কি হায় নেবে এরে স্বপনহারা সোহাগ ঘিরে 
ওগো প্রভূ দিনের শেষে ভরবে আমার প্রাণ ॥। 


৯০৫ 


আমার উদাস আখি উধাও হ'ল এ অসীমের পানে 
কোঁন অজানার টানে 

আমার মন জানে না জানে জানে ॥ 

গোপন হিয়ায় খুঁজিতে চাই 

পথ হারায়ে পাথেয় চাই 

নয়ন রাখ! হ'ল যে দায় কোন আপনার টানে ॥ 
স্বপন সেঁচ1 এই যে চাঁওয়া 

দিনের ব্যথার তরী বাওয়া 

বুকের জ্বালার জ্বলে যাওয়া গোপন প্রাণে প্রাণে 
বটের ছায়ার সেই অধরায় 

বুক চিরে কি পাব গো হায় 

সে যে হানে ব্যথাই হানে ॥ 


৩৭৩৬ 


বল্পরী 


১০৬ 

তোর ঘ্বমের দেশে আমার আলোর শেষে 
ডাকলি বুঝি আয় 

মরণ হরা সব পাশর ও দিশারী 


. আমার মন যে ভেসেযায় || 
, দ্রখিনার ঝিরি ঝিরি স্ুরধূনী বহে ধীরি 


পঞ্চবটের এঁ যে নেয়ে সারি গেয়ে যায় ॥ 


গগন ভূবন আলোর মাল। জীবন মরণ হ'ল আলা 


নয়ন ছুটি তাইতো মেল। 
থমক হারা তাইতো শুধু চায় ॥ 


১০৭ 

তোমার সুরের বীণ। কেন বাজেনা গো বাজেনা। 

রূপ আলো অসীম, কেন সাজেনা গো সাজেনা || 

আমার চলার পথে তোমায় ডাকার সাথে 

পায়ের নূপুর কেন যাচেনা গো যাচেনা ॥। 

নীল সায়রের শতদল আখির জলে হয়না টউলমালো 

দলমলি নাচন তুলি কীদন বাউল কেন নীচেনা | 
১০৮ 

মরণ ষখন নামবে চোখে শরণ বীণ বাজবে কি 

সকল আলো মিলায় যদি তোমার আলো জাগবে কি ॥ 


. সাঙ্গ যদি ফুলের মেলা সবাই যখন করবে হেলা 


তোমার ভেলায় ভাকবে কি দীনের ঠাকুর আসবে কি 
নীরব যখন কুহু কেকা পড়বে কি এ চুমার রেখা 

সব হারানোর পারানী গো 

একা একায় রাখবে কি ॥ 


বল্পরী ৩৭৭ 
১০৯ 

শাস্ত সমাহিত হে শিবস্ুন্দর 

জাগে! অস্তর মন্দির মাঝে 

ছুঃখ দহন হত কন্টক বাথা ক্ষত 

রিক্ত পুজারী হের লাজে ॥| 

চন্দ্র রেখায়িত কন্পাল কলয়িত 

অজেদ মন্ত্র আজো বাজে 

দিশ দিশ ছন্দিত নন্দন নন্দিত 

ধরা অমরার হিযা যাঁচে ॥। 

চিরায়িত নহ প্রভু যুগে যুগে জাগে। তবু 

তষিত পরাণ চেয়ে আছে 

বরষণ বরণিত হরি চরণায়িত 

গদাধর বাঞ্ঠিত সাজে ॥। 


১১০ 

ব্যথার খেরার কাগ্ডারী গে। বেল। যে পড়ে এল 

খেলা ভোলা এই আবেলায় পড়ে কি থাকবে বলো। ॥। 
ডেকে যায় হিমেল! বায় ঝরার যা ঝরে যে যা 
তরাঁসি উঠে গো মা হিরাটি ছলোছলো ॥ 

ওগো! ও বটের মণি ব্যথার সুরধুনী 

মসাজো। যে বইছে কেদে চরণে দলমালো | 


১১১ 
সাত সায়রের দ্বুম নেমে আয় চন্দ্রামায়ের কোলে 
যেথা গদাই আমার দোলে ॥ 

ওরে ও মাণিক বনানী জোনাকি করে কানাকানি 
আজ ঘুমায় স্থুখে ঘুমায় যা ভুলতে যুগের ভূলে ॥। 


৩৭৮ 


বল্লরী 


ঘুমায় লক্ষ্মীজলার মায়া এ দ্বুমায় রাতের ছায়া 
মায়ের মুখের ঘ্বুমপাড়ানী ঘুমতি হাওয়ার বোলে ॥ 
এঁ নিঝুম দীপের হাঁসি ছড়ায় লীলার স্বপন রাশি 
মায়ের ছখে দ্বুমপাঁড়াতে যাছুর স্বপন দোলে ॥ 


১১২ 

এই খেল। ঘরের খেলা। 

এই ভাঙাগড়ার হেল। ॥ 

এই ঝিকিমিকি জলে তোমার অলখ খেল! চলে 
এই জীবনমরণ বেলায় পড়ে যে যায় বেলা ॥ 
যদি বিশ্বখেলার দেশে এমনি হাসির বেশে 
তোমার চরণ শেষে মেলে বিশ্ববটের মেলা ॥ 


১১৩ 

এই সুরের আপনি ফোটা ফুল 

এঁ চরণ রঙ্গে হবে গো অতুল ॥ 

জানি তোমার হয়নি জানা যত গোপন আনাগোন। 
কত ব্যথায় আছে বোন! রাঙ্গা এ চরণ রাতুল ॥ 
হয়তো ভূলি হয়তো ছুলি হয়তো আছে অনেক ভুলই 
হয়তো তোমার চরণ চেয়ে হয়নি তো বেভুল ॥ 

জানি আমায় ভালবেসে দাড়িয়ে আছো পথে এসে 
ব্যথার হাসি ফুটাঁও জানি ক'রে যে দোছুল ॥ 


১১৪ ূ 
এই সে বটের পঞ্চবটা এই সে সুরের সুরধূনী 
যুগে যুগের এই সে রাখাল 

প্রেমের কাঙাল এই সে গুণী ॥ 


বল্লরী ৩৭১ 


মনের মাণিক এই সে মণি নয়ন জলের যাছুমণি 
চরণ রাকা এই সে বাঁকা তাইতো বুকে রুণুরুণি ॥ 
আহা আপন ভুলে কাঁদা হাসা 

বিকিয়ে দেওয়ার ভালবাসা 

ধরার ধূলি ধন্যকর। চরণমণি যায় যে বুনি ॥ 


১১৫ 
হে যুগসম্ভব পুরুষপুরাণ নমো হে নম 
ঈশ1 তুমি মুসা তুমি তুমি চির চিরস্তন ॥ 
রূপে বপে কতরূপে ধরার ধুলায় এসেছ ট্ুপে: 
নিতি নিরুপম ॥ | 
পঞ্চবটের এ নবীন ঠাটে 
নেচেছ নিখিল মনের বাঁটে ূ 
অরূপ ঢেকেছ চন্দ্রলেখায় আধো ঢাকা কাস্ত কম ॥॥ 
উধাও ধারার পথিকটারে 
ডাকলে বুঝি আপন নীড়ে 
চাঁইতে যারা চায় না ফিরে মরুহার তৃষা সম | 


১৯১৬ 


যদি চরণ ধুলায় রই গো ছুলে 
ধূলাতে ঠাঁই মিলবে কি 

যদি নয়ন জলে যাইগো। গলে 
তোমার পরাণ গলবে কি ॥ 

নিতি নিতি এই যে চাওয়া অথৈ ব্যথায় এই যে গাওয়া 
অফুট মুঠে এই পাঁওয়াতে ব্যথার মানিক ফলবে কি ॥ 
আপন হারা এই যে চল বলতে গিয়ে হয় অবল। 

ও চন্দ্রামনির মনির মাল আপন কর। চলবে কি ॥ 


বল্লপরী 


১১৭ 
একি লুকিয়ে ফোট1 আলোর রাশি 
এই ধরার ধূলে কোন পিয়াসী 
একি চাদের চাওয়া চকোর চোখে 
একি মেছুর ছাওয়া! শিখি বুকে 
ধুলায় পাঁওয়। ছুখ বিলাসী | 
একি আধার রাতির শতদল স্বাতির বুকের ঢল ঢল 


. ব্যথার গড়া সাত মহলে সপ্ত খষির স্বপন বাসী ॥ 


যুগে যুগে আধার ভাঙ্গা আপন বাথায় আপনি রাঙ্গ। 
চক্দ্রামায়ের কাদন হাসি || 


১১৮ 

গহন ঘন নিবিড় তম 

নিথর আজি এ হৃদি মম | 

সুরের গঙ্গা আপনা হারা বটের বেণুর নাহিষে সাড়া, 
এ ধর] কারা শ্বশান সম ॥ | 
ঝিঝির ঝন্ক ঝরিছে চুপে স্তিমিত তৃষ। নিভৃত বুকে 
দুখের পারাপারের তরী আনিবে তুমি হে নিরুপম || 


১১৯ 

হে অনস্ত হে অশাস্ত 

ক্ষাসম্ত হও হে ক্ষাস্ত || 

দিক মেখলায় বহ্িশিখা আকুল কপোলে রয়েছে লিখা 
চন্দ্র চড়ার ছন্দ ছায়া জুড়াক ললাট প্রান্ত ॥ 

ধূমল কেতুর নিশান গুড়াও অভয় নিথর চরণে দাঁড়াও 
সত্য-শিব-ন্ু-শাস্ত ॥ ূ 
মরণ হরণ শরণ লেখি সকল বাধা যাক না ঠেকি 
লুটিয়া চরণ কান্ত ॥ 


বল্পরী ৩৮১ 
১২০ 
আমি যাই যে শুধু চেয়ে আমি যাই যে শুধু গেয়ে ॥ 
কত নাতি গেছে জাগি নয়ন ছুটি পথেই রাখি 
শরণ আমার পায়নি চরণ রাঙ্গ। চরণ চেয়ে || 
ভোরের আলোয় জাগবে প্রাণ তোমার গানে গানে 
বুকের তৃষ। জুড়াতে চাই তোমার নামে নামে 
আমার ব্যথার টানে এলে কোথা ধেয়ে ॥ 
তাইতো! আমার হারায় ধারা তাই তো আমি হইগো সার! 
তাইতো হিয়। জড়ায় নাগো পাওয়ার মত পেয়ে ॥ 


১২১ 
নামের নেয়ে মোদের ঠাকুর নাম নিয়ে যাই আয়। 
নামের খেয়া চলবে হালে অলখ অলকায় ॥ 
আধার পথে নামের বাতি উছল করে ছুখের রাতি 
নামে নামে আসবে মাতি ঠাকুর পায় পায় ।। 
জ্বলবে যখন বুকের জ্বালা দুচোখ বেয়ে হখের মালি 
আধার হিয়া হবে আলা ধরবে অধরায় ॥। 


১২২২ 
নয়ন মনে জ্বালাও আবার 
আকুল আলো সেই আলো 
হৃদয় বীণার আকুল সুধার 
স্বর ঢালো গো স্থুর ঢালো ॥ 
ধরার ধূলায় দাঁও হাঁসি স্বপন হরা স্থর আশি 
ভালো! বেসে বাসাও ভালো সেই ভালো || 
শরণ নত এই চোখে চরণ আলোয় দাও ঢেকে 


৩৮২ 


, বল্লরী 


জীবন কুস্থম যাক ঠেকে যেথায় তোমার রূপ কালে। 
আলোর আলো রূপ কালো ॥ 


১৯১৩ 
যা তোর আছে লেখা বুঝে নে একা একা । 
ও মন ভোলা মানুষ তোর বুকে কি আছেরে হুস 
তারে তুই চাস কি দেখা ॥ 
যত বা আছে বেদন যত বা আছে মাতন 
মনে কি আছে আকা | 
ওরে ও অফুট বাঁশী ওরে মন দ্রাড়া আসি 
মন কদমের তলায় একা ॥ 
স্বপনের নয়ন ঢাকা চরণে চরণ রাকা 
বাঁকা ঠাম দেবে দেখা ॥ 


১২৪ 

হে বিরাট শিশু হে চির সুন্দর 

যুগে যুগে একি টানে 

নেমে এস ধরণীর ধূলে 

ধূলি হয় আনন্দ মধুর || 

যুগের কালিমা চুমি ক্ষণিকের ছখ চুমি 
ভুলাইয়া দাও হে ভোলানাথ ॥। 

এই কি সংঘাত 

পথম প্রভাত 

জাগরণের অভিনব জীবন সম্পাত ॥ 
হে লীল! কিশোর 

ধরণীর ধূলি জাগা ইয়। যাও 

দিয়ে আলোর কুহেলী ॥ 


বল্পরী 
১২৫ 


হয়তো এ গান তোমার তরে নয় 
তাইতো! গানে আমার ব্যথায় রয় 
রয় গো শুধু রয় ॥। 

হয় বা এ প্রাণ তোমার তরে নয় 
তাইতো! এ প্রাণ আকুল নাহি হয় ॥। 
চোখে আমার যে জল ঝরে 

সে তো শুধু তোমার তর 

আমাব কীণার রিনিঝিনি 

তোমার বেদন কই বয় 

বয় গে! কই বয়। 

যখন গগন ভূবন আকুল করে 

যখন নায় বাদল বেদন ভরে 

তয়ার আমার রুদ্ধ রাখা আর কত বা সথ 
সয় গো কত সয় || 


১২২৬ 


আর কতকাল বাইবো হরি 
আমার তরী আপন হাতে 
আর কতকাল জ্বালবো প্রদীপ 
আমার এই গহিন রাতে | 
সাধের বাঁধন আপনি নিয়ে 
খুলতে গিয়ে যায় জড়িয়ে 
ছড়ান মন দিন কুড়িয়ে 
কাদবো কত বেদনাতে । 


বল্পরী 


এবার তোমার বাঁশীর বুকে 
জাগাও সোহাগ সুরের স্থুথে 
আমার এই ঝর! ফুলে 
ফুটিয়ে তোল চরণ পাতে 
ফুটল যেমন আলোর কুঁড়ি 
যুগে যুগে দখিন বাতে ॥| 


১২২৭ 


আমার এই নিবেদন সব নিবেদন 
হয়তো শুধুই ছল 


. বুক নিঙারি নাইকো ব্যথা 


নাইকো চোখে জল || 

ব্যথার বুকে হয়না ধরা 

হয়না তো তাই আপন করা 

হয়না তো৷ তাই সব সমাপন আরাধনার ফল ॥ 
এই যে পুজা এই যে খেলা অনেকই তার হেল৷ ফেল 
সফল করে নেবে কি তাই দিয়ে চরণ তল ॥ 


১২৮ 
বেদোজ্জল অমল বরণে 
এস বেদমাত। রাখিতে শরণে ॥ 
এস মা শুভদে এস মা বরদে 
জ্ঞান বিজ্ঞান দানিতে মরমে ॥ 
শুচিস্মিত। শুভ কিরণ সাতা 
জাগিয়ো জননী মরমে রাতা। 
জাঁগায়ো মরম শতদাল মাগো 
রাখিতে অভয় চরণে | 


বলরী ৩৮৫ 
১০২১ 


ওগে। আধার রাঁতির তারার সাথী 

সাথে তোমার লও মোরে লও । 

দরদী গো ঠাকুর ওগো 

ভোমার কথাই কও গুগা কও ।। 

বানে যখন নাই গো বাহার 

গানে শুধু সাধন কাদার 

জীবন নদীর ছুকুল আধার 

তরী আমার লও বার লগ |! 

ক্ষণে আসে কতই ছলে 

আধার মনের ভীতি 

হাত ধারে কি লবেন। “গা 

চোখেপ জলের গীতি || 

পুুকর বাথায় আন্ শুধু ঝরা ফুলের দহন ধু-ব 
চরণ তলে নিতে তুলে ব্যথাই জানি বও ওগো বণ ।। 


৩০০ 


& 


ওরে তোর স্বপন পেচা না”? আজ যারে বেয়ে ফা 
এ আকাশ আলোয় ঝরা এ আধার বরণ কর 
তোর বিদায় বীণায় গা || 

জড়ায় যদি কুলের আলো 

ও কুলে তোর হয়শি কালে! 

কূল ছাড়া তোর ভূল যে ভাঙে না ॥। 

ভাঙ্গ। মেলায় ভাঙ্গ' বেল 

বীণ ভাঙ্গা! তোর গানের পাল। 


সেই শেষের গানই গা ॥। 
ন্‌ 


বল্পরী 


১৩১ 

তোমার বটের মূলে তোমার চরণ ধূলে 
আমার প্রথম প্রণাম || 

'"তোমার খেলার বাটে মাণিক রাজার নাঁটে 
আজি ঝুরে মরে প্রাণ ॥ 
তোমার লীলার ঠাটে সখা সখীর হাটে 
আঁছা স্বপন সমান ॥ 
তোমার স্থরধূনী করি কুলু ধ্বনি। 
আজে গাহে জয়গান ॥| 
€7গা ও মহামাঘী বিশ্বময়ী একি রূপ বিশ্বজয়ী 
ওগো চিন্ময়ী মা দিও চরণ ছোয়ান ॥| 


১৩২ 

দিনের শেষে শেষ পারানী গে! 

তোমার পথ চেয়ে যে মরি ওগে। বটের হরি || 

যখন স্থয্যি ডুবু ডুবু আমার জীবন বেলায় ধুধু 
তোমার নামটি জাগে শুধু কখন আসবে খেয়ার তরী ॥ 
কখন বেলা শেষের সারি শুনবো পরাণ ভরি 

কখন নয়ন মন হরি নেবে আমায় ধরি 

ওগো বটের হরি | 


ষ্ ১৩৩ 
অনেক গানই গেয়েছি গো গানের মালা গেঁথেছি তো 
একলা ঘরে সেই মালাটি গলায় এবার রাখো রাখো ॥ 
অনেক সাজে অনেক কাজে অনেক ছুখে অনেক লাজে 
জ্বেলেছি মোর ছুখের প্রদীপ বলেছি যে জাগো জাগো 
ধুলায় পেতে ধূলার আসন গোপন করা বুকের কাদন 
গেছে কেটে গহিন রাতি গহন গাহন তোমায় পাবো ॥ 


বল্পরী ৩৮৭ 


১৩৪ 
ও রাখাল রাজা বটের হরি 
আজ একি বেশে এলে মরি এলে মরি ॥ 
ব্যথার কমল ছুলল পায়ে এলে মনের গোপন. ছায়ে 
শাওন ঘন নিরুপম রূপ হেরে যাই গড়াগড়ি ॥। 
বাজের বাঁশী বাজাও ভূলে 
বিজলী দোলা বটের মূলে 
এ চরণ তলে নাও না ধরি ॥ 


১৩৫ 

আজ মান আমাল রয় না যে মন 
তন্রতে আজ রয় না যে ভন 

জীবন নদীর এই কিনার রয় না যে জীবন]. 
আজ ফুল ঝারে বায় আপন কলে 

আজ বনের কুভ বুথাই বুলে 

আবছ। ছোওয়ায় ছয়ে কেযায় 
আমারে এমন কোন গোপন রতন ॥। 
যেন শীর্ণ নদী কুল হারালো 

মরণ মরুর বুক জুড়ালো 

অন্ধ নিশির গহীন কালো! 

কোন আলের! করল গহন | . 


১৩৬ 
এ আলোর ছুয়ার খুলে 
এবার নাওনা আমায় তুলে ॥ 
এ যেখানে খুশীর বাঁশী এ যেখানে সুরের রাশি 
এ আলোর আলো এঁ যেখানে 


৩৮৮ বল্লরী 


সকলি যাই ভুলে ॥ 
স্বপন ছাওয়া এ যেখানে ঢেউ ছুলে যায় গন্ধ গানে 
ও বটের বাউল সেই দেউালে নাঁওন। চরণ ফুলে ॥ 


১৩৭ 

পুরুষ মহান্ত হে শিব শাস্ত 

লহ নতি লহ নতি বারে বারে। 

দিক রেখ চাক্রে বিশ্বের সত 

নত নিবেদন লহ আজি আখিঃধারে ॥| 
জ্যোতির জয় জয় শিব মঙ্গলময় 

বেদ মাঙ্গলিকে দেহ বরাভয় 

অভেদ অভ্যুদয় গদাঁধর মণিহারে || 


১৩৮ 
এমন আকাশ আকুল রূপে কেন দাড়িয়ে চুপে চুপে 
এ নীলার নীলাঞ্জন কেন মাখলি গায়ে সুখে ওগো মা মা ॥ 
ভোরের আলোর টিপটী আকা আধেক চাদের সোহাগ বাঁকা 
তারার কুচি শুভ্র শুচি অবূপ রূপে রূপে 
বেদন ব্যাকুল বুকে বুকে ॥ 
সকল দুখের আধার ঠেলি 
একি রূপের কাজল দিলি মেলি 
আবছ। ছোওয়া রূপ কুহেলী জড়ালি কোন ছুখে ॥ 


৬৩৯ 
ওগো ও বটের বাউল বটের উদাসী 
আমি এই নয়ন জলে চরণ তলের হ'লাম পিয়াসী। 
এ আধার সাধা নয়ন রাতা 
সপ্তখষির বাধন বাঁধা! 


বল্পরী ৩৮৯ 


সেই বাধনের সেই কাদনের হইগো! ছুরাশী ॥ 
এঁ চরণের টউলোমলে। এঁ নয়নের ফোটা জল 
এঁ বয়ানের মা মা বোলে 

পরাণ যায় বা ভাসি ॥। 


১৪০ 

আমি উদাসী এক পথিক ওগো? আলোর একটু দিশ। চাঁই 
সাতাশো তারার মালায় মালায় নাই নিশানা নাই ॥। 

এ মরু নদীর কুলুধ্বনি এ তরুলতার ঘ্ুমপাঁড়ানী 
বনাস্তরের এ কাদনী প্রাণ ভ'রে যে পাই ॥ 

আধার মিশা এই নিশাতে ছুরু দুর এই হিয়াতে 

ধূ-ণু জাগা এই পথেতে পথিক সখা নাই ॥ 

আসবে কখন বটের নেয়ে তঘিত ছুই নয়ন ছেয়ে 

বুকের পরে আকড়ে নেব রাডা চরণটাই ॥ 


১৪১ 

তুমি গান জাগালে গগনে 

হরি গান জাগালে পবনে ॥। 

শিহর লাগ গাছের পাতায় 

অশ্রু শিশির তাইতে। টোপায় 

গানের মেলার রইতে নারি এমনে ॥ 

স্থরধূুনীর বুকের কোনায় 

গানের স্বপন রয় বোনা 

দূর বনানীর এ অজানায় ডাক দিয়ে যায় গহনে 
তোমার এঁ গানের মালায় কান্স' হাসির বুকের দোলায় 
সোহাগ লোনায় জাগবে কি আজ মরমে ॥ 


৩৪ ০ 


বল্লরী 


১৪২ 
হৃদয় দেউল দলমলি কবে বাহিরে দাড়াবে বল হরি 


বে চপল চরণ চঞ্চলি অন্তর মোর দোবে ভরি ॥ 


কবে হৃদয় যমুনা উছলি বাঁশীতে ডাকিয়া যাবে চলি 
রাখালীয়া বেশে আসি তন্থু মন মম নেবে হরি ॥ 


" কবে তৃষিত শ্রবণ জুড়ায়ে লব চরণ শিঞ্জা কুড়ায়ে 


যাবে নয়নে নয়ন হারায়ে নয়নে নয়নে লব বরি ॥ 


১৪৩ 
মেঘ ঘন ছায়ে গুরু গুরু মহলার গায়ে 


হরি গুণ গায়ে গদাধর গায়ে ॥ 


চকিত চপলা সম আকুল নয়ন মম 


. 'পথ চাহি অনিমিখে চঞ্চল বায়ে || 
_ তিয়াসা আকুলি উঠে ছুরু দুরু হিয়া পুটে 
দাও ধরা বাহু মুঠে বিজুরী থমক পায়ে | 


১৪৪ 
দুরু ছুরু মন্থর ছান্দে বাঁদল দল কারে নন্দে গদাধর চন্দে ॥ 
আকুল হিয়া তলে আখি যেন ছল ছলে 

বন অঞ্চল বন চঞ্চল বেদন আনন্দে ॥ 

নিঙারি বুকের ব্যথা বেদন কাজরী সাধ! 

আলো অশধা মেশা এই গহন গন্ধে | 

চির চেন হারানো সে আখি জলে গেছে মিশে 

দিশে দিশে খুঁজে মরি অলখে অতন্দ্রে ॥ 


১৪৫ 
গুরু তুমি ঠাকুর তুমি অথৈ সায়র জল 
চিদ্ানন্দ রসময় লীলায় টলোমল ॥ 


বল্পরী ৩৯১ 


সবার তরে আছ তুমি তবু আপন জন 

আপনি টেনে নাও যে কাছে নাও বা টানে মন 
কলমীলতাঁর দল এই কলমীলতার দল ॥ . 
অণু তুমি তন তুমি বিশ্বাতীতে স্থিত 

গুরু আর গরীয়ানে রও যে বিধৃত ৰ 
অচল আথল ॥| রি? 


১১৬ 
তোমার বাদল সুরে স্তরু হ'ল বীণ ভাঙ্গা এই গান 
ছুতে ছুতে ছোওয়া নাহয় আবছ। সুরে বুকে যে রয় 
নিবেদনের দান ।। 

বেতস বন বেদনে ঘন বেদন লীন গহন মন 
ঝিরিঝিগি নিঝর ছন্দে গুমরে নিথর প্রাণ || 

হে ছুখ সখা নিবিড় ঝুকে জাগিবে কবে নিলীম রূপে 
সকল দুখে স্বপন সুখে ও চন্দ। মাণিক গোপন কান ॥ 


১৪৭ 
গাঁনের লেখন গেছি লিখে জীবন পাতার দিকে দিকে 
লিখেছি ঘষে সকাল সাকঝে লিখেছি যে অশ্রু সাজে 
খেলার কাজে ধুলার লাজে 

পথ চেয়েছি অশিমিখে || 

আজ এলে কি জীবন মী গন্ধগহন সন্ধ্য। তীরে 
জীবন পদ্মে ঘিরে ঘিরে 

বাজলো যে বীণ তোমায় দোখে || 


১৪৮ 
হে মুক্ত হে উদার চির পরিচিত চেন। ধন 
লহ নিবেদন তন মন মম লহ এ জীবন || 


৩৯২ বল্পরী 


লহ কাদা হাসা গপ্ীতি আর আশা 
লহ সুখ ছুখ জীর্ণ এ বাসার 
সব আকুতি সব আকিঞ্চন ॥ 
জীবন পদ্সে সার্থক তব দান 
জ্যোতির জোতি পঞ্চবটের ভগবান 
' স্থন্দর এ সন্ধ্যায় শরণাগতের লহ নিবেদন ॥ 


১৪৯ ৰ 
ঝিরি ঝিরি ঝরণিত ধারা ন্বত্যের ছন্দেতে হারা | . 
আজি পলাশে পল্লবে হাসি আজি পরাণে পরাণে বাজে বাঁশী 

আজি কুমুদ কহলারে সারা ॥ 
নয়নে নয়নে সুখ রেশে অজান। আকুলি আমে ভেসে 
রুদ্ধ বুকের কোণে ভেঙ্গে যেন যায় 
সব আধার কারা ॥ 


) 


১৫০ 

লীলায় অশেষ তোমার শেষ পেয়েছে কে 

জানতে জানিনে জানিনে ॥ 

যুগে যুগে সুখে ছুখে গেয়েছি গান কতই পে 
পেয়েও তবু পাইনে ॥ 

রূপে রূপে হলে অরূপ দহন শিখার আরতি ধূপ 
চিনতে চিনিনে চিনতে চিনিনে ॥। 


১৫১ 

ধরার ধূলে পেলি যদি অরূপ রতন রে 

তবে আদরেতে রাখ রে ধরে করে যতন রে ॥ 
যুগে যুগে খুঁজলি যারে ক'রে সাধন রে 

সে যে হৃদয় মাঝে আছে বসে করে আসন রে ॥ 


বল্পরী ৩৯৩ 
শ্যামছুলালী শ্যামার মেয়ে সবার ছুলালী 


শ্যাম শ্যামীতে করলে অভেদ আহ! যুগের স্বপন রে ॥ 
সে যে শিব হয়েছে শব হয়েছে রূপে রূপে ন্ধপ হয়েছে 
হরে জীবন মরণ রে ॥। 


ট্রেনে--পিউড়ি কলিকাতা 


পথে ১৯৫২ 


১৫২ 

মণি মঞ্জির ছুই চরণে রণি 

নাচে গদাধর গোপাল মানের মণি | 
স্বপন মোহন এ গোপন বেশে 

যুগে যুগে এসেছ কি স্বপন হেসে 
কুস্থম তন্চতে একি রূপের খনি || 
বাকা? চাদের রেখা ছুই নয়নে আকা! 
রাক। হয়ে এলে বুঝি চন্দ্রলেখা 
চলিতে উছলি উচ্ঠ রূপ লাবণি ॥। 


১৫৩ 
আমার বুক ভরে দাও আলো গানে 
এবার চোখ মেলেছি তোমার পানে ॥ 
রইবে আমার আখির আগে 
তাই তো বুকের কাপন জাগে 
বাজন বাঁশী না জানি কোন স্থরেই বাঁজে কানে কানে ॥ 
তন্থুতে এ আবছা! ছোয়ায় অশ্রু ঘনায় 
অধরা ও গদাধর 
আজ তিয়াস আমার সকল খানে ॥ 


৩৯৪ 


১৫৪ . 
আজে মনের রঙ্গে হয়নি রাঙ্জী রাকা চরণ ছুটি । 
আজো নয়ন জলে হয়নি জাগা চরণ তলে লুটি ॥| 
বুকের ব্যথায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রাণের ঠাকুর রয় না রেঙ্গে 
সকল আড়াল টুটি ॥ 
বুকের কোনায় মনের মণি বেদন প্রহর গনি গনি 
আকুলি যে আজো জাগে বাড়িয়ে ব্যাকুল মুঠি ॥ 


৬৫৫ 
মানিক রাজার বনে গন্ধ আলিজনে 
 বাশীই যেন শুনি | 


- বেদন নিথর প্রাণে অকুল আকুল গানে 
“ যখন তৃষাঁর প্রহর গুনি || 


: অশ্রু হাসির মালা দেয় যে বুকে দোল! 
পেতে চরণ রুনুরুনি ॥ 
জানি এমনি সার! হবে যবে আমায় তুলে লবে 
স্বপন সোহাগ বুনি ॥ 


১৫৬ 


যদি মানস কমল শুধুই রবে ধুলার আসন ধুলাই হবে 
হরি কেন তবে এমন আসা ।। ১» 

যদি চরণ রঙ্গে রাঙ্গবে না গো ব্যথার দোলায় কেন রাখো 
নিতি নিতি জাগাও আসা ॥ 

যদি তিলে তিলে গাঁথা মালা চরণ নাহি করে আলা 
তবে কুড়ির কেন ভালবাসা ॥ 

যদি নয়ন হর অরূপ রূপে জাগবে না হে চুপে ঢুপে 
কেন রূপ ধরেছ সবনাশা। ॥| 


বনপরী ৩৯৫ 
নীরব হয়েই রবে মরি কেন মোহন বীশী নিলে হরি 

( গদাধর হরি ) 
দিতে এমন কাদা হাসা || 


১৫৭ 
প্রভূ গান ভুলাতে গান যে জাগা 
তাই ধুলায় জাগে চরণ ধুলা ! 
ব্যথার ছলে দাও যে হাসি 
আধার অমায় বাজাও বাশী 
ব্যথ! দিয়ে ব্যথা কি নাও || 
কেন বটের ধুলার গল্ডাগড়ি 
কার এত কাঁদন নিল হি 
লুকাও তবু চাঁওনা যে তাও । 


১৫৮ 
হিয়ার গহিন হতে একি রূপ নিয়েছ হরি 
লুকাতে উছলে পড়ে রূপের মানিক মরি | 
বাঁকা আখি আধেো। রাকা প্রেমের পাথার যায় কি ঢাকা! 
তিলে তিলে বুক নিঙারি রূপ উঠেছে ভরি ॥ 
মানিক রাজার বনের কাশী ঠোটের কোনে ওঠে হাসি 
চরণের নাচন রাঙা আজো যে রয় গুমরি ॥ 
চক্্রামনির ছন্দ বাউল আজ ধরণীর ভাসলে। দুকুল 
আকুল করা আছুল রূপে রাখবো কোথা ধরি ॥ 


১৫৯ 
নয়নে বাদল ভাঙ্গি 
এস তবে এস নামি 


৯৬ 


বল্পরী 
জীবনের ছুটি কূলে মরুমায়৷ শুধু ছলে 
আলে আর ছায়। ভুলে ছাওয়া মম দিন যামী ॥ 
ত্বপন মোহন রূপে বেদন ঘন বুকে 
ছুখ দিয়ে সব ছুখে ঝলকিয়া এস স্বামী ॥ 
সারদার শ্যাম সখা লুকাতে দাড়াও একা 
প্রেমমণি মাখামাখা নয়নে নয়ন দানি ॥ 


১৬০ 

মেঘ ঘন রূপে এস বিজলী ঝলি 

জ্লাকুল চরণে শত স্বপন দলি ॥ 

হিয়ার গোপন ব্যথা ভুলে যাওয়া কল কথ 


আকুল পুলকে যদি যাই গে ভুলি ॥ 


মরণের এই কূলে স্মরণের এই কুলে 

কুল-হার! করিবে কি বারেক ছলি ॥ 

জীবনের যত পুজা উছলিত হবে কি তা 

নয়নের সুরধুনী তাই পড়ে গো গলি ॥ ] 


১৬১ 

আমার মনের বীণায় আজ বাজলো কিনা 

জানি নাজানি-না ॥ 

কি জানি কি দিশ! হারায় আকাশ আলোয় বনের মায়ায় 
দেয় কি চেনা ॥ 

অবশ আবেশ ক্লাস্ত আখি জানিন। কোন ্বপন মাখি 
রয় যে জাগি তন্দ্রাহীনা ॥ ী 

আপন মনে বসে থাকা স্বপন নিয়ে এই যে জাগ। 

তার এড়িয়ে যাওয়। পরশ কিনা ॥ 

কোন বটের বাসী রয় উদাসী তাই ছুরাশী মন আঙ্গিনা। ॥ 


বল্লরী ৩৯৭ 
১৬২ 
ওগো ঠাকুর ওগো! নিঠুর এমনি করে করলে যে দূর 
আপন জনা বলে ।' 
ছুখ দিলে যে টানতে বুকে অশ্র দিলে উচ্ছল চোখে 
সোহাগ সোনায় গলে || 
মনে ছিলে মনের মণি তাইতো নিতি প্রহর গণি 
জীবন মরণ পলে পলে ॥। 


দূর থেকে যে বাশীর টানে স্বর দিয়েছ বাথাবৃ গানে 
বাউল বটের তলে ॥ 


৬৬০৩ 
ওগো ধূসর সন্ধা! অন্ধকারের আলো ূ 
মোর অন্ধ দেউালে জ্বালে। দীপ জ্বালে। জ্বালো || 
এ অরূপ অধরা হাসি আজ 'অলখে দাড়াও আসি 
সব বন্ধন ভোক কালে! || 
চরণে চরণ রাঙায়ো মরণে শরণ দানিও 
আমারে বাসিয়? ভালো || 


৬৩৭ 
আমার পথের ধুলা রাঙডলো। নাকি 
এই গোধুলীর ছায় 
বেদন মোহনার || 
ঝিল্লী কাপা শ্যামল বানে থেমে আসা দূর রণনে 
সেই অচিনেই চায় গদাধরেই চায় || 
নিউড়ে বুকের সকলখানি নিথরিত এই বনানী 
বুক পেতে রই বুকে পেতে সেই অধরায় | 


৩৯৮ 


বল্লরী 


ভুলতে ভোল৷ হয়না! যারে 
ভীড় করে রয় নয়ন ধারে 
আলো মেশ। অন্ধকারে সেই তো আসে যায় ॥ 


১৬৫ 
জাগো মা চক্দ্রারাণী 
গদাধর চন্দ্রে জাগাঁও প্নো 
ভুবনে ভবনে প্রভাত হবে না না যদি জাগে ভুবন স্বামী 
পুলক আকুল দখিন পবন 
ঘুমায়ে রয়েছে জীবন স্বপন 
জাগেনা বুঝি জাগার বাণী ॥ 
ফোটে ফোটে ফোটে না বিকাশ কুস্তরম 
টুটিতে ট্রেন! ঘুমের নয়ন 
কমল নয়নে মিলন মেলানী ॥ 


১৬৬ 
দিঘীর কূলে ওগো আকুল 
আর কত কাল ডাকবে এমন 
জীবন মরণ ছুধার ভেঙ্গে ডাক শুনেছি যেন কখন ॥ 
কোন বনেতে গন্ধ গোপন কোন বনেতে ওগো মোহন 
কোন সায়রের পারে হে ঠাকুর লুকিয়ে এমন জাগাও স্বপন ॥ 
যুগে যুগে জাগিয়ে জাগো রূপে রূপে লুকিয়ে থাকো 
চপল হয়েও ওগৌ অচল নিঠুর মধুর তোমার শরণ ॥ 


১৬৭ 
গহন গাহন চোখে একি চিকন মাধুরী 
স্বপন হয়ে থমকে আছে রূপের রিজুরী ॥ 


বল্পরী ৩৯৯ 


আখিতে যে স্পন বোনা অঙ্গ ভরি রূপের সোনা 
এমন করে কে রচেছে উছল চাতুরী ॥। 

ভোরের আলো চপল পায়ে চলতে যেন চরণ ছায়ে 
অচল হয়ে রইল পড়ে চরণ উজোরী ॥। 


১৬৮ 

শিশির ফোটা কমল না এ কাঁপন লাগা ভোরের তারা 
কাদন রাতির শেষ আরতি রূপের যুখী আপন হারা ।॥ 
হিমেল রাতের হেমক্তিকা মায়ের মায়া অনিমিখা " 
দূর অলকাঁর আশিষ লিখা উধাও ডাকের সাড়া ॥। 
কুন্দকলির গন্ধ শুচি দূর অলকা'র াদের কুচি 

অলখ আকুল রূপের গুছি শ্যামার মেয়ে পরাণ কাড়া ॥ 


৯৬৯ 
ওরে নাকে আমার যায়কি চিন। 
ও সে রূপে রূপে অরূপ হয়ে 
সফল রূপে আছে লীন || 
দোয়েল শ্যামার ছন্দখানি সেও তো আমার মায়ের বাণী 
স্ুরধুনীর মরমরানি সেও তো মায়ের ছন্দলীন| || 
ভোরের আলোয় লিখন সোনা রূপে রাঙ্গা চরণ কোন। 
মল্লীমধুর বল্লী হাঁসি এ অফুট হাসি একটু কিনা ॥। 
এ আড়াল আখির চুপে চাওয়। 
গগন ভুবন রয় যে ছাঁওয়। 
স্বপন দিল নয়ন ছেরে শ্যামা মেয়ের কথার কীণা ॥ 


১৭০ 
তুমি চেয়ে রও বুঝি করুণা ঘন নয়নে 
ক্ষণে নাচি যবে প্রভু চঞ্চল চল চরণে || 


বল্লরী 


আকুল উছল কষ্টে যদি গীত জাগে নব ছন্দে 

গীত মন্থন ধন জাগো কি নন্দন প্ঘন বরণে গদাধর ঘন বরণে ॥ 
অ্চন। নত উপচারে যবে প্রিয়তম ডাঁকি বারে বারে 

তুমি জাগো কি নয়ন হরণে ॥ 

মোর সন্ধ্যা নিমীল আখিতে 

তুমি এসো কি থমকি চলিতে আমার শয়নে স্বপনে শরণে | 


গা 


১৭১ 

হরি গদাধর হরি__ 

অনেক সাধায় অনেক্‌ কাদায় আরতি দীপ জ্বেলেছি গো 
চোখের জলে অনেক “বাঁধায়' মণি 'দীপটি' মেজেছি গো। 
আয়োজনের অনেক ভূলে শুখানো৷ এই ছবখের ফুলে 
ধূপের মত জলে জ্বলে পূজার দেউল ভরেছি গে ॥ 

মন হারানো মনে মনে চপল উছল ক্ষণে ক্ষণে 

শরণ আমার হারায় প্রভূ ধরতে চরণ সরেছি গোন। 
নেবে তুলে আপন বলে সব হারায়ে যাবো গলে 

সেই আশে আজ দুহাত জুড়ে আপন বলে বসেছি গো ॥ 


১৭২ 

নেচে কি আসবি আবার ওরে ও চন্দ্রা কানাই 

ধরার ধূলে তেমন করে ফোটেন! তো! কুমুদ কেয়াই || 
আমের বনে ঝুলন ঝুলায় 

আর কে তেমন মনকে ভোলায় 

ঢলে ঢলে কই রে ঢলে মনের যমুনাই ॥ 

নূপুর নাচন চরণ ছাদে মনে প্রাণে আর কে বাঁধে 
বনের কুহু কাদন মুছু নাই যে সাড়া নাই ॥ 

ধৃধূ করে শ্যামলতা৷ কয় না কথা বনের পাতা 

হু হু করে উধাও হল সারা পরাণটাই ॥. 


বল্পরী ৪০১ 


১৭৩ 
প্রভাতী তারায় প্রথম প্রকাশ তোমার অভ্যুদয় 
জয় হোক তব জয়।৷ 
প্রেম ঝলকে অলকানন্দা বেদ আলোয় পুলক ছন্দ 
নন্দন নব বন্দনা তব জেগেছে জগত্ময় ॥| 
সপ্ত খষির মন্থন ধন গদাধর সাধা অরূপ রতন 
সত্য শিব সুন্দর বর অলকার আলোময় ॥। 


১4৪ 

বিজুলী উছলিত রজনী মম 

দীপ হীন 9গদউল নিবীলর্ত্, || 4 

কতনা চাওণ্রা পথ ছাবাতে ছায়া মত 

চুপে যে যাওয়া আসা নয়ান নিদ সম || 

বেদনার নন্দনে ছুখ হৃদি মন্থনে 

মুক্তির নন্ধানে গদাধর প্রিয়তম ॥ 

জানিন। তো! কি যে চাওয়া নাহি চেয়ে তবু পাঁওয়! 
বুকে চেপে তবু রাখা ছুখের ধন মম ॥ 


১৭৫ 

আমার মনের মুকুল উছল উত্তল এলে কি হরি 
শ্যাম নিচোলে জলদ দোলে মরি গো মরি ॥ 
চরণ নূপুর বাজাও মধুর মেঘের মাদল বোল 

এঁ নয়ন চমক লাগাঁও একি স্বপন সুধাঁয় হরি ॥| 
দুরের পথে স্থুর হারায়ে মরি যে ঝুরে 

আপন হতে তাই কি হলে গদাধর হরি ॥ 
চোখের জলে সাজবে বলে হলে যে বিধূর 


কাজল চোখে রচবে কি দূর দাড়াও নিথরি ॥ 
২৬ | 


বল্পরী' 
১৭৬ 

কমল ফোটা আলোর কুলে আজ্বকে এন্কে কি. 

ঝরে পড়া স্বপন হরা তোমায় পেয়েছি ॥ 

শ্যামলের বান ডেকেছে সুরধুনীর স্থুর জেগেছে 

নয়ন ছুটি পরাণ মেলে তোমায় পেল কি ॥ 


দূরের পথে যারে পাওয়া দিনে দিনে মিছেই চাওয়! 
আমার এই বন্ধ ছারে কর হানে কি ॥ 


_নিছানী হিয়ায় হিয়া ব্িদীয়ীর বেদন দিয়! 
চরণ শরণ সফল চাওয়া আমায় নেবে কি ॥| 


১৭৭ 


_খেয়ার তরী ভাসাই ওগো তোমার চরণ মূলে 
জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে চলি কতই ভুলে ॥ 


আধার আসে আসে আলো প্রদীপ আবার জ্বালো 
একুল ছেড়ে চলি যদি তোমীর অপর কুলে ॥ 
স্বপন আসে আসে শরণ জীবন আসে আসে মরণ 
আধার রেখায় আলোর লেখায় ্ 
চরণ ছুটি কে গো দেখায় 

ঢেউয়ের উছল কুলে ॥ 


১৭৮ 

মেঘ কজ্জল বিমলিন আখি নন্দন গন্ধিত অন্ধকারে 
ওগো গদাধর এলে নাকি || 

কজ্বলিত এই কেয়ার বনে গহিন গোপন আনমনে 
স্রছন্দে আজো যে জাগি ॥ . 

নৃপুরিত চরণে বাদল রিমঝিম : 

বিজুরী উছলিত নয়নে আধো চিন 





পুর্জিত বেদনার মদির মধু বীণ 
াপিতে যৈ রহে জাগি ॥ 
শিহরিত"মালতীর গন্ধ ঢাকা 
অরূপ লাবণি হল যে রাকা 
জীবন মরণ যায় কি রাখা 
নয়ন মনে নেব কি মাখি || 


১৭১ 
একি তুবন মোহন মম এলে 
নভনীল নয়ন মেলে গদাধর 
বাদল বিথান বন বেশে সজল কেতকী কম কেশে 
এলে এলে গদাধর ॥ 
রিমিঝিমি নৃপুরিত পায়ে বনবীথি নিখরিত ছায়ে 
এলে এলে গদাধর ॥ 
স্বপনিম চরণের ভঙ্গিমা 
ছুয়ে ছুয়ে নাহি ছোয় আধা আকা চক্ট্িমা 
এলে এলে গদাধর ॥ 


১৮০ 
আড়ালে. আকুলতায় আর কত দিন থাকবো! হরি 
আর কত দিন এমন করে চোখের জলে ডাকবে! মরি ॥| 
স্থখে ছুখে এই দৌলাতে চরণ সোনা রইবে স্মরি 
চোখের জলে মণিমালা৷ তোমার গলায় দেব ধরি || 
কোয়েল দোয়েল শ্যামার বাঁশী গন্ধ গহন ফুলের হাসি 
আমি শুধু কাদব বুঝি তোমার রাঙ্গা চরণ স্মরি ॥ 
বুকে আমার এই যে ব্যথা তোমার ব্যথায় দিও ভরি 
আমার মনের সকল কথা তোমার কথায় থাক নিথরি ॥ 


৪8৯8 


ব্্পরী 


১৮১ 

আলোর আনন্দে ওগো আলোর আনন্দে 

উতলা আজ জাগলো বুঝি গানে ও গন্ধে ॥ 

হাঁসি আর অশ্রু মেশা তারায় তারার জাগল নেশা 
পথের দিশা হারালো আজ বাউল আনন্দে ॥ 

ভুলেছি যা ঘুমের মাঝে জাগবে না আর আলোর সাজে 
হৃদয় মাঝে পেয়েছি যে গদাধর চন্দ্রে ॥ 

ম্যামার শিষে স্বপন মাগি ফুল কলিদের নাচে জাগি 
অলকানন্দে | 


১৮২ 
তোমার আলোর নাচন দেখে মন যদি আজ নাচে 
'তোমার আখির স্বপন লেগে যদি জাগন বাঁশী বাজে ॥ 
তোমার পদ্মদীঘির বুকে ঢেউ যে জাগাও ঢুপে 
আমার হৃদয় কমল সেথা তোমার অরুণ লেখাই যাচে || 
তোমার গগন ভূবন ভরি একি রূপ উছলে মরি" 
ওগো গদাধর হরি তাই আধার আমার লাঁজে | 


এই মরণ মধুর কারা সেথা জাগাঁও আলোর ধার৷ 
আমায় কর সার! তোমার রূপের মাঝে ॥ 


১৮৩ 

আমার ভোরের আলোয় তোমার গন্ধ ঢালা 
আমার ক কল তোমার ছন্দ দোলা ॥ 
আমার গন্ধ গহন তুমি চন্দ্রা মৌহন 
আমার মুরলী বুকে তোমার মন্ত্র ঢালা ॥ 
আমার জীবন মাঝে মধু আরতি বাজে 
আমার সীঝের ক্ষণ তুমি করিও আলা ॥ 


| 


| 


বল্পরী ৪. 


ধূলা ব্রজেতে ঢাকা তোমার সিপ্তা রাখা 
আমার নিথর কাদায় তুমি নিরূপ কালা ॥ 


১৮৪ 

আজো আধার হয়নি আমার আলোয় আলোময় 
আধো আলো রয় দয়াময় আধো আলো রয় ॥ 

আজে আমার দিঠির বুকে ব্যথার শিশির একটু জেগে 
আজো আমি ধুলায় লুটি হইযে তোমাময় ॥ 

আজো আমার ক মাঝে ছন্দ গীতি একট আছে 
আজো! আমার ধৃপের মাঝে সুরভি যে বয় ॥ 

শুকানো এই ফুলের দলে তোমায় চাঁওয়াই দলমলে 
দয়াল আজো চুপি বাথা বুক নিঙাড়ি রয় ॥ 


১৮৫ 
বিদায় গোধুলি হে প্রভু আজি লহ এ প্রণতি বারবার 
ত ভুল দোষ ক্ষমা কর €গো ক্ষম। সুন্দর তুমি আমার ॥ 
জীবনে মরণে তোমারি চরণে 
জেগছি কি প্রভূ মরমে মরমে 
আজি এই দিনে তোমারেই ওগো করেছি জীবনে সার ॥ 
নন্দিত কর এ জীবন মম 
ফুটে উঠি যেন নব ফুল সম 
বরণীয় গো ওগো! রমণীয় জীবনের ফুল হার ॥ 


১৮৬ 

প্রভু আমার এ গান আনার এ প্রাণ 

তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥ 

আমার বুকে নাচন জাগে বৃত্ত মুখে কাঁপন মাগে 
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥ 


০৮ লাশ লাজ লো পেশির ০54৫০30০ - শর সস ৩ল-০৩১- 


৬৩৬ 


এই যে আমার জ্বলে যাওয়া 
এই যে নিতি বিলিয়ে দেওয়। 


5. তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥ 
সুরধুনীর ধারায় ভেঙ্গে ছুকুলে কি যাই গো রেজে 


» তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥ 


১৮৭ 


'ভোরের আলে। যখন জাগে 


তুমি দাড়াও প্রভূ আকুল আখির আগে | 
সুরধুনীর কুহু কুলে আলো! ছায়ার মালায় ছলে 
ঈাড়াও ঠাকুর হৃদয় যেমন মাগে। 

এ কাকলীর কলকলে আবছা আধার ছলছলে 


উছল হয়ো! ওগো প্রভূ মন যমুনার বাকে ॥ 


জীবন নদীর তিমির কালো! 


তুমিই প্রতু সেথায় আলে! 
অরুণ করুণ রাগে ॥ 


দ্্ 
? 


২৮৮ 
গগন ভুবন আঁধার হল 
এবার পার কর হে কাণ্তীরী 
সীঝের আধার গহন হলে 
ভয়ে ভয়ে তোমায় স্মরি ॥ 
একুল আধার ওকুল আধার 
উছলে ওঠে ছুখের পাথার 
চোখের কোন! যায় যে ভিজে 
নাই যে পাড়ের কড়ি ॥ 
বারে বারে জালাই ষে দীপ 





“ ' নিভে নিভে হারায় নিরিখ 
ভয়ে ভয়ে মরি যে আজ 
ধরতে নারি পাড়ি ॥ রি 
যদি সাঙ্গ হরি তোমার খেলা | 
আর কোরো না হেলা ফেল! 7 
তবে এবার হাতটি ধরে 
চরণ তালে নিও ধরি || 


১৮৯ 
তবু জেগেছ আমারি মাঝে 
চির পুরাতন নহ তবু চেনা 
কোথা তুমি লও নাহি তাঁর জানা ৫.৬ 
চলা পথে দিশা আছে ॥। | 

হিম মলিন-এই ধরণীর : 

হে গিরিশস্ত হে চিরবীর (বিবেক বীর ) 

আজি এ নিভৃতে প্রাণের মমিধে 

জাগো ভয়ে জাগো লাজে ॥। 

নন্দন ফুল চন্দন হারে 

বন্দিত জানি আজি বারে বারে 

দীন উপচার দীন নিবেদনে রাজ উপচার রাজে ॥ 


১৯০ 

আজি সেজেছি তোমারি সাজে 

নাচিতে তোমারি নাচে ॥ 

আজি নৃত্য আমারি অঙ্গে 

আজি নৃত্য সকল ভাঙ্গে 

ভূবন ভবনে রঙ্গে নৃত্যে তোমারে যাচে ॥ 





০৮ 


নীল যমুনার ধারা অঙ্গে আমারি সারা 

মৌন নাঁচন বাণী অঙ্গে অঙ্গে রাজে ॥ 
(ওগো) গদাধর চিরসুন্দর হৃদয় আজিকে চঞ্চর 

গহন গোপন মন্থরে জাগো হে নিবিল লাজে ॥ 


১৯১ 

হে শিব শান্ত করুণ কান্ত 

জাগ্রত হও জাগো জাগো ॥। 
আনন্দ সঙ্গীতে হোক আজি নন্দিত ) 
বেদ গাথাময় রাগ ॥ | 
দীপ্ত নয়ন হানো! দহন মন্ত্র দানে 

বিবেক শঙ্খ হীকো হাঁকো। ॥ 

শিব সুন্দর বেশে অমৃত হাসি হেসে 

দেশে দেশে আর দিশে দিশে 

প্রেম অমুত মাগো ॥ 

জাগ্রত হও জাগো জাগো ॥ 


১৯২ 
তোমার বাঁশীর স্বরে আমার গহন আঁখি 
তাই তো জাগি ওগো ঘুমেই জাগি ॥| 
তোমার অলখ হাদি নয়ন নেয় যে মাখি 
তবু চুমার রাশি কই যাও গো আঁকি ॥ 
আমার বুকের বীণায় কাদন ধন লীনা 
জানি জানি জানিনা তবু রাখি চাঁপি ॥_ 
সাথের সাথী ওগো তুমিই সাথী 

গানে গানে তোমার মালা গাঁখি 

মোর বেদন খানি চুপে চুপেই রাখি ॥ 


$ হান 
এ গে ছা] 
চা নি ৮ এ 1 
রঃ ॥ নিন «শো না), 1, 
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. -.০:০., বন্ধুরা ৪০৯ 
| ১৯৩ 
হরি যেমন; রাখে। তেমনি থাকি 
যেন স্থখে খে তোমায় ডাকি ॥ 
পথের কাটা ফুলের মত জানি প্রভূ ফুটবেনা তো 
ব্যথার হারে তবু যেন বুকের তলে নিতুই রাখি ॥ 
দীপের বুকে জ্বাল! দিলে 
না হয় দীপক রাগে তুমিই এলে 
কৃপায় কণায় জুড়াও যদি বারেক যেন তোমায় দেখি ॥ 
আধার রাতির প্রদীপটিরে নিভাও যদি বাথার মীড়ে 
ভোরের বেলায় চুমায় ঘিরে নয়ন ছুটি দিও ঢাঁকি ॥ 





১৯৭ 
প্রভূ পূজাই শুধু রাঁজে 

জীবন ভরা কাজে ॥ 

গগন তৃবন সারা তোমার পূজায় আপনহারা 
আরতির ছন্দে তোমার চন্দ্র সূ্ধ্য নাচে ॥ 
ব্যথার ধৃপ জ্বালি সাজাই পুজার থালি 
তোমার বন্দনাই যে দেখি ফোটা! ফুলের মাঝে ॥ 8, 
সুরধুনীর ছন্দ দোলে ভোরে পাখীর কলকলে 

নন্দন আনন্দে তোমার আনন্দ গান বাজে ॥ 


র 
ূ 


_ ছি ছি কাটি এল 


১০১৫ 


বেলা যায় অজানায় জানিন1 কি চেয়ে 
কান্নাহাসির মানিক ওগো! ওগে! অচিন নেয়ে ॥ 
কাদন ঘনায় ক্ষণিক যেন কি যেচাই কেন হেন 
আধার আসে নয়ন ছেয়ে। 


৪৪ বল্পরী 


১৮৬ 
আলোর আনন্দে ওগো আলোর আনন্দে 
উতলা! আজ জাগলো! বুঝি গানে ও গন্ধে ॥ 
হাসি আর অশ্রু মেশ! তারায় তারার জাগল নেশা! 
পথের দিশী হারালো আজ বাউল আনন্দে | 
ভূলেছি যা ঘুমের মাঝে জাগবো না আর আলোর সাজে 
হৃদয় মাঝে পেয়েছি যে গদাধর চক্দে ॥ 
শ্যামার শিষে স্বপন মাগি ফুল কলিদের নাচে জাগি 
অলকানন্দে । 
১৮২ 
তোমার আলোর নাচন দেখে মন যদি আজ নাচে 
তোমার আখির স্বপন লেগে যদি জাঁগন বাঁশী বাজে ॥ 
তোমার পদ্মদীঘির বুকে ঢেউ যে জাগাও ঢুপে 
আমার হৃদয় কমল সেথা তোমার অরুণ লেখাই যাচে | 
তোমার গগন ভূবন ভরি একি রূপ উছলে মরি' 
ওগো গদাধর হরি তাই আঁধার আমার লাঁজে | 
এই মরণ মধুর কারা সেথা জাগাও আলোর ধার। 
| আমায় কর সারা তোমার রূপের মাঝে ॥। 


১৮৩ 

আমার ভোরের আলোন় তোমার গন্ধা ঢালা 
আমার ক কল তোমার ছন্দ দোলা | 
আমার গন্ধ গহন তুমি চন্দ্রা মোহন 
আমার মুরলী বুকে তোমার মন্ত্র ঢালা । 
আমার জীবন মাঝে মধু আরতি বাজে 
আমার সাঝের ক্ষণ তুমি করিও আলা ॥ 


বল্লরী ৪০৫ 
ধূলা ব্রজেতে ঢাকা তোমার সিঞ্জা রাখা 
আমার নিথর কাদায় তুমি নিবূপ কালা ॥। 


১৮৪ 

আজো আধার হয়নি আমার আলোয় আলোময় 
আধো আলো রয় দয়াময় আধো আলো রয় ।। 

আজে আমার দিঠির বুকে ব্যথার শিশির একটু জেগে 
আজো। আমি ধুলায় লুটি হইযে তোমাময় || 

আজে আমার ক মাঝে ছন্দ গীতি একট আছে 
আজে! আমার ধৃপের মাঝে সুরভি যে বয় || 

শুকানো এই ফুলের দলে তোমায় চাওয়াই দলমলে 
দয়াল আজো চুপি ব্যথা বুক নিঙাড়ি রয় || 


৬৮৫ 
বিদায় গোধুলি হে প্রভু আজি লহ এ প্রণতি বারবার 
শত ভুল দোষ ক্ষমা কর ওগো ক্ষমা সুন্দর তুমি আমার ॥ 
জীবনে মরণে ভোমারি চরণে 
জে;গছি কি প্রভু মরমে মরমে 
আজি এই দিনে তোমারেই ওগে! করেছি জীবনে সার ॥ 
নন্দিত কর এ জীবন মম 
ফুটে উঠি যেন নব ফুল সম 
বরণীয় ওগো ওগো রমণীয় জীবনের ফুল হার ॥ 


১৮৬ 

প্রভু আমার এ গান আনার এ প্রাণ 

তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥ 

আমার বুকে নাচন জাগে বৃত্ত যুখে কাপন মাগে 
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ॥ 


এই যে আমার জ্বলে যাওয়। 
এই যে নিতি বিলিয়ে দেওয়া 
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ।। 


স্রধুনীর ধারায় ভেঙ্গে ছকুলে কি যাই গো রেঙ্গে 
তোমারি লাগি তোমারি লাগি ।। 


১৮৭ 


ৃ "ভোরের আলো যখন জাগে 


তুমি দাড়াও প্রভু আকুল আখির আগে ॥ 
সুরধূনীর কুহু কুলে আলো ছায়ার মালায় ছলে 
দাড়াও ঠাঁকুর হৃদয় যেমন মাগে ॥ 

এ কাকলীর কলকলে আবছা আধার ছলছলে 
উছল হয়ে! ওগো প্রভু মন যমুনার বাঁকে ॥ 


জীবন নদীর তিমির কালো 


তুমিই প্রভু সেথায় আলো 
অরুণ করুণ রাগে ॥ 


ও লো 
গগন ভুবন আধার হল 
এবার পার কর হে কাণ্ডারী 
সাঝের আধার গহন হলে 
ভয়ে ভয়ে তোমায় স্মরি || 
একুল আধার ওকুল আধার 
উছলে ওঠে ছুখের পাথার 
চোখের কোনা যায় যে ভিজে 
নাই যে পাড়ের কড়ি ॥। 
বারে বারে জ্বালাই ষে দীপ 


চে 


বল্লরী: ৪৬৭ 
"নিভে নিভে হারায় নিরিখ 


ভয়ে ভয়ে মরি যে আজ 
ধরতে নারি পাড়ি ॥ 

যদি সাঙ্গ হরি তোমার খেলা 
আর কোরো না হেল! ফেল। 
তবে এবার হাতটি ধরে 

চরণ তালে নিও ধরি ॥। 


৬০৮৯১ 
তবু জেগেছ আমারি মাঝে 
চির পুরাতন নহ তবু চেনা 
কোথা তৃমি লও নাহি তার জান 
চলা পথে দিশা আছে ।। 
হিম মলিন-এই ধরণীর 
টিনা হস্জাজরলীঞ্ঞ্তীন বানা 
আজি এ নিভ্‌তে প্রাণের সমিধে 
জাগো ভয়ে জাগো লাজে।। 
নন্দন ফুল চন্দন হারে 
বন্দিত জানি আজি বাঁরে বারে 
দীন উপচার দীন নিবেদনে রাঁজ উপচার রাজে | 


১৯০ 

আজি সেজেছি তোমারি সাজে 

নাচিতে তোমারি নাচে || 

আজি নৃত্য আমারি অঙ্গে 

আজি নৃত্য সকল ভঙ্গে 

ভুবন ভবনে রঙ্গে নৃত্যে তোমারে ষাচে ॥। 


৪০৮ বল্পর” . -. 


নীল যমুনার ধারা অঙ্গে আমারি সারা 

মৌন নাচন বাণী অজে অঙ্গে রাজে ॥ 
(ওগো) গদাধর চিরসুন্দর হৃদয় আজিকে চঞ্চর 

গহন গোপন মন্থরে জাগো হে নিবিল লাজে ॥ 


১৯১ 

হে শিব শান্ত করুণ কাস্ত 

জাগ্রত হও জাগো জাগো ॥। 

আনন্দ সঙ্গীতে হোক আজি নন্দিত 
বেদ গাথাময় রাগ ॥। 

দীপ্ত নয়ন হানে! দহন মন্ত্র দানে। 
বিবেক শঙ্খ হাঁকো হাকো। ॥ 

শিব সুন্দর বেশে অমৃত হাসি হেসে 
দেশে দেশে আর দিশে দিশে 

প্রেম অমৃত মাগো ॥। 

জাগ্রত হও জাগো জাগো ।। 


১৯২ 

তোমার বাঁশীর স্বরে আমার গহন আঁখি 
তাই তো জাগি ওগো ঘুমেই জাগি ॥ 
তোমার অলখ হাসি নয়ন নেয় যে মাখি 
তবু চুমার রাশি কই যাও গো আকি ॥ 
আমার বুকের বীণায় কাদন ধন লীনা 
জানি জানি জানিনা তবু রাখি চাপি|_ 
সাথের সাথী ওগো তুমিই সাথী 

গানে গানে তোমার মাল! গাঁথি 

মোর বেদন খানি চুপে টুপেই রাখি ॥ 


, , শবল্ুরী ৪০৯ 
১৯৩ 

হরি যেমন রাখো! তেমনি থাকি 
যেন সুখে ছুখে তোমায় ডাকি ॥। 
পথের কাটা ফুলের মত জানি প্রভূ ফুটবেনা তো 
ব্যথার হারে তবু যেন বুকের তলে নিতুই রাখি ॥ 
দীপের বুকে জ্বাল৷ দিলে 
না হয় দীপক রাগে তুমিই এলে 
কৃপায় কণায় জুড়াও যদি বারেক যেন তোমায় দেখি ॥ 
আধার রাতির প্রদীপটিরে নিভাও যদি ব্যথার মীড়ে 
ভোরের বেলায় চুমায় ঘিরে নয়ন ছুটি দিও ঢাকি | 


১৯৪ 

প্রভু পুজাই শুধু রাজে 

জীবন ভরা কাজে ॥ 

গগন ভুবন সারা তোমার পুজায় আপনহারা 
আরতির ছন্দে তোমার চন্দ্র স্ধ্য নাচে ॥ 

ব্যথার ধৃপ জ্বালি সাজাই পূজার থালি 
তোমার বন্দনাই ঘে দেখি ফোটা ফুলের মাঝে ॥ 
স্ুরধুনীর ছন্দ দোলে ভোরে পাখীর কলকলে 
নন্দন আনন্দে তোমার আনন্দ গান বাজে ।। 


১০১৫ 


বেল! যায় অজানায় জানিন। কি চেয়ে 
কাল্নাহাসির মানিক ওগো! ওগো অচিন নেয়ে ॥ 
কাদন ঘনায় ক্ষণিক যেন কি যেচাই কেন হেন 
আধার আসে নয়ন ছেয়ে । 


৪১০ 


বল্লরী- 


বর! পাতার মরমরে বনের কাদন নয়ন ভরে "” 
দরদী গো কাগ্ডারী গো আপনি এসম্নয়ন ছেয়ে | 
নিঝুম হওয়া এই যেরাতি সাখীহারা সন্ধ্যা পাখী 
ছুটে চলে না জানি হায় উধাও ধেয়ে ॥ 


১৯৬ 


প্রথম বাীণার ঝঙ্কারে মাগো জেগেছে মরণে প্রাণ 
ওক্কার মধুছন্দ জাগালে স্থুরভিত সব দান ॥। 
মন্থর ধর! চঞ্চর হল ছন্দ উল রূপ ঢল ঢল 
আধারের অবসান ॥| 

মুদিত ত্রসিত জীবনের মাঝে 

শুজ শোভন ও তনু বিরাজে 

চন্দনে আর অর্চনে দিও 

চরণ নিকষে স্থান ॥ 


১০৭ 


আমার নয়ন জলের পূজায় 


জানিহয় না তোমায় চাওয়া | 


সকল ব্যথার ব্যথী তোমায় 

হয় না যে তাই পাওয়। 

আমার বুকের কোণে কোণে 

জানি আধার আছে বোন। 

তাই জনে জনে শুধাই হয় না আমার গাওয়া ॥। 
যদি বারেক করুণ হেসে 

হরি দাড়াও কভু এসে 

এলে আপনি কৃপা করে মিটবে আমার চাওয়া ॥ 


বল্লরী. ৪১১ 
৮: ১৯৮ 
যদি মন না নাচে নাজ্জার মত 
তবে কি হেরবে নধ হে বারেক হরি ॥। 
যদি গান না জাগে কলকণ্ঠে ওগো! 
শুনতে বারেক রইবে সরি ॥ 
ধূপের জ্বালায় জ্বলি যখন ক্ষণে ক্ষণে 
সেকি নয়কে। তোমার চরণ স্মরি 
উছলে ওঠ হৃদয় আমার যায় গো ঝরি 
সেকি ক্ষনিক রঙেও রাঙ্গবে না গো চরণ ধরি ॥। 


১৯৯ 

বন জোছনা তুমি আধো অন্ধকারে 
স্থরছন্দ গাথা মম বেদন হারে ॥ 

জীবনের মাঝে তুমি মরণ বীণা 

ধুপ সুরভির সম যেন আছে। গো লীনা 
ফোটা আর ঝরা তাই বারে বারে ॥ 
আধারে থমকিত আলোর ধারা 

মরুর বুকে যেন আপন হারা 

নাহি দীও ধরা তবু চাওয়া মিটে না রে ॥ 


২০ ০ 
বেদন নিবেদন প্রভূ হে 
নিও নিও হে ধরে নিও হে ॥ 
হয়তো। মিছে আমার এ গান 
হয়তে। প্রাণের ছোয়ান নাইকে৷ এতে 
কমল হতে পারবো তবু ধরে নিও নিও হে ।। 
হয়তো ভরা অঞ্চলে শুধু কথাই সম্বল 


৪ ১২ 


বল্লরী 
তোমার চরণ তলে মুকুতার মত ফুটে ওঠে যদি. 
ধরে নিও হে ॥ 
জীবন ভরা৷ এই যে জ্বালা 
হয়তো হবে কাটাই শুধু 
মণির মালা নাইতো৷ আমার 
তাই ধরে নিও হে প্রভূ নিও হে ॥ 


২০১ 
যখন ঘনায় সাঝের আধার ঘনায় বিদায় বেল। 
আর কোর ন৷ হেলা ঠাকুর আর কোর না হেলা ॥ 
কে আমার নিবিয়ে আসে গান 
নয়ন ভরা অশ্রু অফুরান 


আর সাজেন। লুকোচুরী খেলা ॥ 

কুলায় নীরব কলকথা সীঝের দীপে জমলো ব্যথা 
পুরবীতে আরতির পাল। ॥ ল 
স্ুরধুনীর চুপি চুপি গানে 


কি যেব্যথা কয় যে কানে কানে 
উধাও হয়ে চলা শুধু চলা ॥ 


২০২ 
কি জানি কেন নয়ন ভরে চেয়ে থাকি 
প্রথম মেঘের খেলা কেন নয়ন নিল মাখি ॥ 
কেয়ার বনে ফিরে দেখি দল কটি তাঁর মেললো! নাকি 
গন্ধ তারি গহন হল কণ্টক দুখ লাগি ॥ 
গোপন কোনের কোন বাশরী ডেকে যায় আজ আদরি 
কাজরীর চমক লেগে কই জাগলো কালো আখি ॥ 


বল্লরী ৪১৩ 


স্মৃতি ভেজা কার বারতা কুল হারায়ে ফেরে হেথা 
এঁ কুলেরি হাতছানি কি যায় অকুলে হাকি ॥ 


২০৩ 


আমার দিনে দিনে দিন যে গেল 
দিনের আশ মিটল কই ? 

ওগো সাঝের আলো জ্বললে। যখন 
সাঝের প্রদীপ দীপলো। কই ? 
গগন কুলায় নামলো পাখী 
আমার মনের কুলা ভরলো কই ? 
যখন যুঁই চামেলী মেল্লো। নয়ন 
আমার মন ভ্রমর জাগলো কই ? 
বাজলো বাউল এক তারাঁতে 

ওগো তারায় তারায় কাজলা রাতে 
আমার নয়ন তারায় বটের বাউল 
তোমার দেখা মিললো কই £ 


২০৪ 
চন্দ্রা যেন চন্দ্রহারা দখিনা পুর আজ কাদিয়। সার 
নাহি আনন্দ ন্বত্যছন্দ স্ুরধুনী হারালে! ধার। 
আধারে ফিরে বকুলবাস বেণুর বনে কাদিয়া ধায় 
নিতি এ ত্রজে নাহি যে সাড়া ।। 
নিথরে কাদে মুরজ মুরলী 
বটের মূলে মুরছে উতলি 
আকুলি খুঁজে পরাণ পরাণি 
কথার কাকলী পরাণ কাড়। ॥ 


৪১৪ 


- ঝল্পরী 
২০৫ | 

যাই গে! যদি যাই ক্ষণের পরশ যেন পাই: 

এই যে চাওয়া চিরদিনে চল চঞ্চল সদা সদাই-॥ 

যদি এই পথ ধুলে সাড়াটুকু নাহি মিলে 

আশা! রবে তবু রবে হারাতে না হারাই ॥ 


গদাধর দয়া করে শেষ ক্ষণে নিও ধরে 
ক্ষণ তরে দিও ঠাই || 


স২০৬ 
মেঘে কজ্জল আবেশিত ছুহু' আখি 
উছলিত বিজুলীরে নিল আকি ॥ 
ঝিরি ঝিরি বাতাসের সেতার বাজে 
বনময় মর্মরি বেতস নাচে 
নব মধুকর ওগো গদাঁধর এলে নাকি ॥ 
গোধুলীর লগনে নব মেঘলা 
শিথিলিত ফুলদল হল যে মেলা 
নিজনের অঞ্চলে নয়ন ঢাকি | 
স্থরধুনী সিঞ্জন নুপুরে বাজে 
ঈাদিনীর মুরছন নয়নে নাচে 
ভুবনে ভবনে আজি একি সাজে 


নন্দন ছন্দন নিলে যে মাখি ॥ 


*২০ লী 
আমার নয়ন নিদে এস এস হে হরি 
বরষার আধিয়ারে ক্ষণ বিজুরী || 
রিমঝিম রিমঝিম দাছরী বোলে 
সুরভিত বনানীর তমাল তলে 


”বল্পরী ৪১৫ 


নৃপুরিত চরণের রণন ভরি ॥ 
রাতের নিসীমায় কণ্টকি কেয়। ছায় 
স্হহারা পথিকেরি পথ নিথরি | 
শ্রাম্ত এ তনু মনে জাগাও তৃষা 
ছুর্জয় বন পথে দাও হে দিশা 

নিথর বটবেণু দাও মুখরি 


২ ০৮ 
সামোয়া দ্বীপে নাচি নাচি গো 
গদাধর প্রীত যাচি য়াচি গো 
শ্যামলের শীত যাচি গো ।। 
হো হো হাওয়া যায় যে বায়ে 
তাঁরি কথন কয়ে কয়ে 
নিথর ভুদে ভেঙ্গে ভেঙ্গে 
তাঁরি বীণায় বাজি বাজি গো || 
ঝড়ের মাতন দেখি দেখে চেয়ে 
বাজের কাদন ছোয়ে ছেয়ে 
নাম না জানা ফুলের দোলায় 
সাজি সাজি গো ॥। 


২০৯ 
সাঝের ক্ষণে নম হে নম হে নিরুপম 
বেল। শেষের এই মালাখানি গাঁনে ও গন্ধে দিলাম আনি 
হে গদাধর হে প্রিয়তম ॥। 
ঝরে পড়া এই বেলার মত 
চরণ তলে আজি হয়েছি নত 
ঝরা মালতী সম ॥ 


৪১৬ 


বল্পরী 
বিদায় পথের ঝরা পাতায় লেখা 


অমলিন চরণের জাগায়ো রেখা 
পরম রম । 


২১০ 
দকল আলো নিভিয়ে এলো 
তোমার আলে জ্বালো জ্বালো 
সকল ছুয়ার রুদ্ধ হয়েছে 
তোমার ছুয়ার খোলো শী খোলো || , 
পরাণ দখিণ। জাগে না বনে 
ফুলের নেশ। মনের কোণে 
চোখের জলের এই নিবেদন 
সেই তো ভালে! ভালো গো ভালো ॥ 
কাঁদন রাঙ্গ। আকাশ সম 
জেগেছ যদি হে নিরুপম 
দুখের রাঙা চরণ ছুটি 
জাগায়ো। বুকে আকুল আলো! ॥ 


২৯৯ 


আলে। আর ছায়। মাথি বাঁধে একি গোপন রাখি 
চুপে চুপে চঞ্চলতায় কয়ে যাও গোপন কথা 

নীরব চোখে কত ব্যথ। রয় যে জাগি ॥ 

দুয়ার আমার বন্ধ জানি তবু যে রয় কানাকানি 
জীবনের এই যে কালে। আলে! আর করবে নাকি 

হে গদাধর হে গোপাল এই যে তোমার গোপন চাল 
গোপনে দিও ধরে সেথায় যেন নিতুই থাকি ॥ 


বল্পরী ৪১৭ 


২১২ 
হিমালয় ভাঙ্গি জয় গৌরব 
এনেছে নয়ন নিথর || 
সমাধির চির নিথরিত প্রাণে 
উছসিত নিত শিয়র ॥ 
জ্ঞানের শিখায় সমিধ যোগায়ে 
আধারের বুক দিয়েছ জ্বালায়ে 
দেশে দেশে আর দিশে দিশে 
মুক্ত, উদার শিহর"টা 
কালের কালো কপোলের তলে 
কালিক। প্রসাদী প্রদীপ যে জ্বলে 
অভেদ মন্ত্রে হৃদি শতদলে 
স্বপনিম রূপে সঞ্চর ॥| 


২১৩ 


চুপে চুপে একি দাড়ানো হরি 
বিলাসী বাদলে নয়ন ভরি ॥| 
সুলের বেদনা নৃপুরে হানি 

দূর অলকার স্বপন ছানি 

আধো ফোট। ফুল ঝরানে। মরি ॥। 
চাওয়া পথ ভর ঝরে নি তো জল 
তবু সেধে নিলে তাই তব ছল 
ধূলার বাদল ও ছুটি চরণে 

শেষ বরিষণে যাবো কি ঝরি ॥ 
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৪১৮ 


বল্পরী 


২৪৪ এ 


, জ্বেলেছি প্রাণের দীপ আধারে হারানো দি 
€ ওমা ) আরো! কি রহিবি আধারে ॥ 


যত ব্যথা আর যত আকুলতা! 

চরণ নিকষে ছায়! নিবিড়ত। 

হারাবে কি শুধু পাথারে ॥ 

সন্ধ্যা নিবিল জীবনে তন্দ্রা জড়ানো নয়নে 
দূরের পান্থে ওম! ও জননী 

শুধু কি যাইবি ধাধায়ে ॥। 

ছুটি হাত জুড়ি আজি এই ক্ষণে 

ধরে দিন্ুু মোর দীন নিবেদনে 

রাতুল চরণে রাখিও শুধু আমারে ॥ 


২১৫ 
নাচ দেখে তার চন্দ্র তারা আকাশ পথে থমকে আছে 
ফুলের বনে ফুল যে নাচে মনের বনে সেই ্তো সাজে | 
গগন বুকে মেঘের নাচন 
দেখেছিস কি পাগল ও মন 
নীল যমুনায় লহর নাচে সাগর বুকে সলিল নাচে ॥ 
দিগবসনার নাচের তালে 
বিশ্বভুবন ওঠে ছুলে 
সেই নুপুরের তালে তালে জীবন নাচে মরণ নাচে ॥ 


২১৬ 

কত ঘরে প্রভু কত আনন্দ কত বূপে দাও দেখা গে! 
বিশ্বভুবনে তূমি আছে! জানি কভূ নহি আমি একা গে ॥ 
শ্যামলিম মাঝে শ্যাম সুন্দর ভরে তোল মোর হৃদি কন্দর 
অন্তরষামী তুমি জানে! মোর কত ক্ষত কত ব্যথা গো ॥ 


বল্পরী ৪১৯ 
চেয়ে চেয়ে আখি ভরে নাকে। আর 


নয়ন জুড়ান গদাধর আমার 


আখি জলে আর হিয়ায় হিয়ায় তুমি আছে৷ চির বাধা গৌ. ॥ 


রাসবন 
২৮শে কাত্তিক ১৩৬২ 


২১৭ 
দাড়াও হরি দয়াময় 
আধার দেউল আলে করে এবার দাড়াও হরি দয়াময় 
অরূপ রূপে এলে যদি আর কি আধার রাখ যায় ॥ 
মাটির ঘরে মাটির প্রদীপ সাধ্য আমার বেশী ত' নয় 
চোখের দিশ। হারায় যদি দিশায় তুমি দিশাময় || 
জানি আমার অনেক ব্যথা অনেক আছে আধার কাদ। 
ধূপের নত জ্বালাও যদি দেউলে ঠাই যেন হয় ॥ 
ফুলের মত ফুটিয়ে তোলো কাটার ব্যথ! তবেই সয় 
চোখ জুড়ে ষে আধার দিলে রূপেই তুমি বূপময় ॥| 
মরুর বুকে একটি যে ফুল তাইতে নরুর ব্যথাটি সয় 
মনের আধার কেনই রাখ তুমি বদি মনোময় ॥ 
রাসবন 
২১৮ 
ভোরের আলোয় ঝিকিমিকি গদাধরে সেথায় দেখি 
ভিজে বনের পাতায় পাতায় মনের কথাই মুরছার 
গদাধরে সেথায় রাখি ॥। 
আকা! বাকা পথের রেখা চরণ ছুটি বুঝি আকা 
, তাইতো বাঁধি গানের রাখী ॥ 
বিস্মরণীর বালুর চরে সরতে মন নাহি সরে 
গানে গন্ধে মাখামাখি || 
ঝাসবন 


৪২০ 


বল্পরী 


২১৯ 
আধার যদি গহিন হলো এবার তবে এসো আলে। 
আমার যদি সবই কালো! এবার তুমি বাসবে ভালো ॥ 
মরুর বুকে তৃষা ধু ধু বুক ফাটানো কাদন শুধু 
চোখের জলে কে গলাবে কৃপার বারি তুমিই ঢালো । 
আমার যদি কাটায় ঢাক ব্যথায় তুমি হবে রাকা 
কুঁড়ির বুকে তুমিই সুধা রূপে অরূপ ঢলো ঢলো ॥ 


২২০ 
তোমার চোখে এই যে আলো সেইতো আলো প্রাণের আলে। 
তোমার বুকে লাগে ভালো সেই তো ভালে! আমার ভালো 
সবার চেয়ে সেই তো ভালো ॥ 
তোমার মুখে ফুটলে হাসি সবই আমার যায় যে ভাসি 
ভূবন মোহন তোমার রূপে 
আমার সবই আলোয় আলো ॥ 
তোমার চোখে লাগে মিঠে তাইতো আমার আধার মিটে 
আমার দিঠি ভরে দিলে তাইতো লুকায় সকল কালো! || 
সাজবে তুমি এমন ক'রে গরবে বুক যায় যে ভরে 
তোমার প্রীতির একটু খানি সেই প্রেমেতে প্রদীপ জ্বালে! 
আমার প্রাণের প্রদীপ জ্বালো৷ || 


২২১ 
আমি তোমাময় কবে হয়ে যাবে হরি 
তোম। ছাড়া কভু নাহি হব হে ॥ 
শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে 
তোমা সনে একাকার হব হে॥ 


বল্পরী ৪২৬ 


আখি জলে আর হিয়ায় হিয়ায় 

ধরণীর ধুলি সঙ্কিল অতি 

হেথা তোমা পাওয়া! কঠিন হে ॥। 

কবে এ ধরণীরে ভুলি তোমারেই ভাল বাসিব হে 
জীবনে মরণে তুমি আছো শুধু এ ধ্যানে মগ্ন হব হে 
কবে তোমা সনে একা! রব হে ॥। 


২২২ 
হরি ভুলাও নাকি ভূলে যাওয়া হে 
রূপে রূপে ভুলাও নাকি নাকি এডিয়ে যাওয়া হে ॥ 
কত রূপে রসে গানে কতই বিলাস কেবা জানে 
প্রাণে প্রীণে এস নাকি উধাও হওয়া হে ॥ 
ধরতে যে যায় হারিয়ে হরি তোমার মোহন রূপ 
শুধু যে হায় জলে যাওয়া আমার প্রাণের ধৃপ ॥। 
রঙ্গ ভর! তোমার রূপে জাগিয়ে যদি যাও হে চুপে 
তবে স্বরূপ রূপে মনের গহণ কুপে | 
হোকনা পাওয়া হে || 


২২৩ 

হে জ্যোতিঘন হে দেবতন লহ নতি লহ নতি 

ধূম মলিন কুহেলী বিলীন ধরণীরে দেহ গতি ॥ 
নাহি বাণী নাহি ভাষা চির আধারের নাহি আশা 
হে প্রবতারা সপ্তসায়র সন্ধানী 

জাগাও প্রাণের আরতি ॥ 

বেদোজ্জল নয়ন উজলি 

প্রাণের দেবতা জাগাও আকুলি 

সত্য শিব সুন্দর হে তুমি হে যুগের সারথি ॥ 


৪২২ 


বল্পরী 
অভিমন্ত্রের বিবেকবাণী কানে কানে দেহ আনি 
মরণ মন্থন গরলিত বুকে জাগো অমৃত মথি ॥ 


২২৪ - 

হরি তোমার লীলার পার পাওয়। যে ভা 

কাদি হাসি লীলায় ভাসি কপার পারাবার ॥ 

হয়তো নাহি সজাগ দিঠি তবু আছে প্রেমের মুঠি 
তোমায় আমি ছলতে গিয়ে ছলেই পড়ি বারবার ॥ 

হাত ধরে যে চলছে নিতি আমি ভুলেই গাই চলার গীতি 
আমার সকল গতির মাঝে হরি তোমায় করিনে সার ॥ 
(লুকান ভোগ-চেয়ে নেওয়ায়) 


২২৫ 
আমার বুকের আড়াল হরি আর যেন না থাকে 
আধার পারাবারে যেন স্ুধার জোয়ার জাগে ॥ 
পোড়াও আমায় তাও তো মানি 
ধুপের মত সুবাস দানি 
যেন জ্বলি তোমার আগে ॥ 
তোমার মুখের মধুর হাঁসি 
বাজায় নিতি প্রাণের বাঁশী 
লীলার বিলাস লীলার সুধা 
নিতুই যেন মাগে ॥ 


২২৬ 
সন্ধ্যার নীল নিথর বুকে 
ওগে! নীল কমল ফুটবে কি ? 
আমার ধ্যান গহিন রূপে 
অব্ূপ তুমি জাগবে কি ॥ 


ঘল্পরী ৪২৩ 


অম। ঘের। আধার রাতে 
অমিময় তুমি জাগবে কি ।। 
ব্যথার সায়র মন্থন ধন 

স্বপন হাসি হাসবে কি 

মরণ গরলিত কালিয়াঁদহে 
চক্দ্রার টাঁদ ওগো নাচবে কি ॥ 


২২৭ 
আমার নয়ন ছেড়ে কোথাও দাড়াও হরি 
এমন নয়ন হরণ রূপ ধরি ॥ 
ওগো কোথায় এমন ত্রজের কানন 
ওগো কোথায় এমন মানস হরণ 
কুঞ্জ কানন মরি হৃদয় মন হরি ॥ হ 
চরণের এ রুনুরুনি 
কভু শুনি নাহি শুনি 
( ওগো ) কোন বিরহের বালুচরে 
তোমার স্থুর নিয়েছে হরি 
বেতস বনের স্থুরের লতা নিল হরি কোন সে ব্যথা 
পঞ্চবটের মুখরতা ধুলায় গড়াগড়ি ॥ 





২২৮ 
যখন বেল! বয়ে যায় সকল বেল! বয়ে যায় 
স্থরধূনীর ছায় ॥ 
আমি বসে যে রই একেলা অসময় 
ওগে। প্রভূ ওগো প্রিয় অবসর এখনো কি নয় ॥ 
তোমার কণ্ঠে দোলে আমার অশ্রমৌতির মালা 
একেল। একেল। এই যে প্রদীপ জ্বাল 


২৪ 


বল্পরী 


সেকি তোমার লাগি নয় ॥ 

এই ঝরা পাতার গান 

প্রভূ তোমার চরণ তলে পাবে নাকি স্থান 
দেবার মত আর কি আছে দাঁন 


ওগো ঠাকুর নিঠর দয়াময় 


২২৯ 

হরি আমার গানে গানে 

হয়তো তেমন ফুল ফোটে না তোমার চরণ পানে ॥ 
জানি পূজার নিবেদনে ব্যথাই কিগো৷ তোমার হানে 
আশ্রু আমার যায় গো মিশে তোমার অশ্রু বানে ॥। 
হয়তো! আধার হয় না আলা 

হয়তো নিভে প্রদীপ জ্বাল। 

হয়তো আমার স্বর ফোটে না তোমার প্রাণে প্রাণে | 
ভর! চাদের কুহুলিত রাতের আধার বাড়িয়ে দিলো 
তবু জানি তুমি আছে! আমার সকল খানে ॥ 


২৩০ 


অচিনে গো! চিনবো। তোমায় 

যদি ছলে যাও 

আমার আছে অনেক কাদা 

আমার আছে অনেক হাসা 

না যদি গে। আপন হাঁতে তুমি টেনে নাও ॥ 
অনেক দূরের অনেক আশা 

মনের কোনে আধার বাসা 

একটি প্রদীপ হাতে আমার নিভিয়ে যদি দাও ॥ 


'“বল্পরী ৪২৫ 


কাটা আমার মনের ফুলে 

একটি করে তাও ঝরিয়ে দাও ॥ 
গগন কোনে সাতশো দীপের মালা 
আমার বুকে একটি ধূপের জ্বালা 
আরতি তার হবে কি তাও ॥ 


২৩১ 
হরি নেমেছে আধার পরাণে মোর 
আজি অবেলায় অসহায় আমি 
দেবে কি তোমার বাহুর ডোর || 
পথের মিনতি জানাই প্রভু 
নয়নে আজি ঝরিছে লোর ॥ 
কপার সরণি বাহিয়া চলি 
কত যে বাধা বাইগে। দলি 
নয়নে আমার বেদন ঘোর ॥ 
মৌন বুকেতে নাহি ছন্দ 
নাহি যে বাণী নাহি সে চক্র 
আজি হে অন্ধকারের সাথী 
কেমনে মিলিবে পথের ওর ॥। 


২৩২ 
এই তো। আমার পুজা 
সব নিবেদন মাঝে হরি তোমায় শুধু খোজা ॥ 
তোমার তরে পথ বাওয়। 
তোমার পানে সদাই চাওয়া 
কাজের মাঝে নট ভঙ্গে পুজা আমার অঙ্গে অঙ্গে 
বন্দনা আর গন্ধ গানে হয় না যেন বোঝা || 


৪২৬ 


বল্লরী*- 


ফুটি যেন ফুলের মত সুবাস ভর। জীবন নত 
চাইবো না আর আগে পিছে 

পিছের রেখা যাবে মুছে 

তোমার পানে এগিয়ে যাওয়া তবেই হবে সোজা 1 


২৩৩ 

বেলা শেষের উদাসী মন চায় 

(হরি ) তোমার পাঁনেই চায় ॥ 

কেটে গেছে কত বেলা 

গেঁথে কত ধূলার মাল। 

চাইনি তবু তোমার পাঁনে ধুলার মেলায় ॥ 
কতই যে গে। ফুটলে। ফুল 

গন্ধে কত করল আকুল 

কত পাখীর কল কণ্ে বেদনা জাগায় ॥ 
হেসেছে যে চক্দরলেখা কুমুদ কলি ফুটলো৷ একা 
আধার আলেয়াঁয় | 

ভয়ে ভয়ে চলি এক দূরের পথ যায়না দেখ! 
ওগো পঞ্চবটের পথিক সখা! 

আর রেখোনা হেলায় ॥ 


২৩৪ 
ভূবন মন্দিরে হরি এসেছ ঘেচে 
ধূলার নুপুর পায়ে নেচে নেচে ॥ 
কাটার মুকুট হরি নিয়েছ তুলে 
নীল বিবেক মানিক এ কে জ্বলে 
বেদনার বেদীমূলে ভিখারী সেজে ॥ 
নয়নে এনেছ বহি করুণা বারি 


বল্পরী ৪২৭ 


অমিয়া দিয়ে গেলে বুক নিভাড়ি 
ধরার বেদনা নিলে নীল সায়র সেঁচে 


২৩৫ 
যখন আধার আলে ধেয়ে 
ওগো প্রভু ওগো ঠাকুর 
আলোর দিশারী তুমি 
আসবে কিগো নেয়ে ॥| 
প্রভাতের ফ্ুবতারা তুমি 
শহ্কা হরণ তব মঙ্গল শঙ্খ 
শুনাঁও শুনাও হে পার্থ সারথি 
আশা থাক ছোয়ে।। 
গগন গঙ্গা তুমি উছল ছন্দ 
অলকার তুমি প্রভু অলকানন্দ। 
দেহ গতি দেহ গতি 
সরণী মোর বেয়ে ॥ 


২৩৬ 

বেল! বঘে যায় এই অবেলায় 
পথের ধাপে ধুলা খেলায় ॥। 
সাঝের পাখীর ছুটী তীরে 
আঁধার আসে ঘিরে ঘিরে 

বেদন ঘনায় ॥। 

কোথায় আলে! কোথায় আলো 
নিভেছে দীপ আধার কালো। 
ধূ-ধু মরুর বালুর চে 

জীবন নিরিখ যদি হারান ॥ 


৪২৮ 


বল্লরী 


২৩৭ 
যত রঙ দিয়েছ ফাগুন বনে 
তত কাঁদন দিলে এই মরমে ॥ 
যত আধার দিয়ে ঘেরলে রাতি 
তত কি হলে সাথা 
ফুলের বুকে দিলে হাসি স্বপন বরণে ॥ 
গোধূলীর গোলাপীয়া আবিরে রাঙ্গাও হিয়। 
গোকুলের আকুল হিয়া রাডালো এঁ চরণে 
বটের বেদন বাঁশী বাঁজালে ও উদাসী 
রাধার হৃদয় ভাঙ্গি রঙ্গেছে৷ লীলাঞ্জনে ॥ 


২৩৮ 

বেদন নিবেদন লহ হে আজি 
অশ্রু সরসে হরি এসেছি সাজি ॥ 
রঞ্জিত দিশি আজি ফাল্জন নব 
ফুলে ফুলে হয় হরি শুভউৎসব 
গগনের অঙ্গনে আনন্দ রাজি ॥ 
বেদনার চন্দন আর্ত নিবেদন 
উছল ছন্দেতে রহুক সাজি ॥ 


২৬৯ 

সীঝের তারা তুমি আমার তুমি আমার এ্ুবতারা 
তোমার তরে চেয়ে চেয়ে আজি আমি দিশাহারা ॥ 
কত পথে হল ধাওয়া কত তুফান তরী বাওয়া 
জানি তোমায় পেতে পেতে পথ চেয়ে পথ হার! ॥ 
পথের বাঁকে বাজাও বাঁশী আড়াল থেকে শুনি হাসি 
হ্রাশীর নয়ন যেথায় ব্যাকুল ডাকে মাগে সাড়া ॥ 


বল্পরী ৪২৯ 


২৩০ 

, আমার এই ডালপালাতে দোল দিয়েছে 
শ্রাবণেরি দোল 

সহস! উতলা যে গগনেরি কোল ॥ 

আঁচলে প্রদীপ ধরি ছুটে বিজুলি 

চরণের ছন্দে বাজে গুরু গুরু মাদল বোল ।। 
_ছুয়ার ভেঙ্গে কি আজ ছুটে যাই ওই অকুলে 
উছল সুরধূনী ছুটেছে যেথায় ভূলে 

চমকি জল নিচোল ॥| 

স্তিমিত গৃহকোণে চুপে এই সকল কথা 
বেদন গহিন রাতি ভুলেছে কল কথা! 
প্বপনে হ'ল বিভোল || 


২৪১ 

শুভ প্রথম দিনে লহ শরণ নতি 

জেগেছ আমারি ধ্যানে শিব শুভ্র জ্যোতি || 
করুণার দ্রব রূপ তোমারি হরি 

রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে নিতি আঘাত করি 

হরেছ ক্ষতি শত ক্ষত ও ক্ষতি ॥ 

মোহনীয়। চিরদিন এমনি হেসে 

উছল দেহলী ভ'রে উঠিও হেসে 

নিতে অশ্রুমোতি ॥| 


২৪২ 
হঠাঁৎ জাগা এই বাদলের দিনে 
আসবে কিগে। ওগে। ঠাকুর ওগো অচিনে 
'পন্মদলের গুটিয়ে আসা ঈষৎ হাসা ক্ষণে 


৪8৩৩ 


বল্লরী 


যখন সন্ধ্যামনি জাগলো মনে মনে 

আকুল করা একটি ফৌটা হাসি ঠোঁটের কোণে ॥ 
ক্লাস্ত কমল শ্রাস্ত মধুর স্থুরধুনীর কুলে 

দাড়াও যদি কভু আপন পথ ভূলে 


. চকিত জাগ। তড়িৎ শিখার মত 


দিন হারানো। এই অদিনে ॥ 

ন। হয় থাকুক মরিচীক। না হয় থাকুক কুহেলিকা 
না হয় তোমার পদরেখ। থাকবে তীর্থ তীরে 

না হয় পুলক জাগিয়ে দিও কাপন ধরা বীনে || 


২৪৩ 

পল্লব ঘন আবেশে 

নিলে আকুলি ভালবেসে 

জানি কুহেলি জড়ান দিঠি শিথিলিত মম মুঠি 
বারে বারে প্রভূ লুটি ছন্দ হারানে। রেশে ॥ 
তব চকিত তড়িত আসা নিথরিত মম ভাষ। 
তাই জানিতে অজানা হলে অচিন অরূপ দেশে ॥ 
তব গহন গাহন রূপে অতল উছলি চুপে 

ভূলে যাওয়া রূপ ছন্দে জাগিও স্বপন বেশে ॥ 


র্শন কৃপা 


২৪৪ 

হৃদয় গাগরি আজি উছলে ছল ছল 
আখির কোন? তাই টলমল টলমল | 
মেঘেল। বায়ু আজি বহে পুরবীয়া 
ভাবাহার। আসে শুধু হৃদয় বহিয়। 
সুরধুনী উজান দৌলমাল দোলমাল ॥ 


বল্পরী ৪ ৩১ 


হৃদয়ে ভরা তীরে গহন ফ্লান নীরে 
বসে আছি একাটি যে কোথা সেই কথা ওগো 
কাকলি কলকল ॥ 


২৪৫ 
হরি গদাধর হরি 
লীল। তোমার কতই দেখি 
মরি গো মরি ॥। 
কভু ধূপের মত পোড়া দেখি 
দহন জ্বালায় ভরি | 
ভুলের মালায় সাজাও কভু 
আপন করি ॥ 


লীলার রসের সাগর তুমি রসময় হরি 

চপল আকুল তৃষায় আমার খুলায় গড়াগড়ি ॥ 

স্ধায় স্ুধায় পুর্ণ তুমি রও যে দূরে সরি 

দূর ইসারায় ডাঁক যে তোমার নাই যে পারের কড়ি। 


২৪৬ 
দিনের শেষে এসো হরি বুক জুড়ানো বেশে 
আধার যখন ঘনিয়ে আসে গভীর ভালোবেসে ॥ 
বাইরে যখন ঝড়ের মাতন অস্তরে তার নেই আলোড়ন 
শাস্ত শিব সুন্দর হে জাগে হৃদয় দেশে | 
ঝড়ের ভীরু কপোতীরে ডাকো আবার তোমার নীডে 
ক্লাস্ত করুণ পক্ষটীতে যাই যে আজি ভেসে ॥ 


স্২৪৭ 
€হরি) ঝরার পালা তোমার গাওয়া আমার ঝরে যাওয়। 
আলোক লতা নিভায় খন আমার সারি গাওয়া 


৪৩২ 


বল্পরী 


শৃহ্য মুখে সূর্যমুখী চাঁয় যে গগন ধরা 

অগ্নিলীলার দহন ছুখী কোথায় দখিন হাওয়া | 

ধূধু আকুল গগন বুকে রামধন্ুকের চাওয়া 
কল্পবিলাস্‌ সেযে হরি হয় না সে তো পাওয়া | 
এপারের এই শুকনো চোখে ওপার ডাকুক আকুল সুখে 
এপাঁর যখন ব্যথিয়ে উঠে (হরি) ওপারে থাক ধাওয়া ॥ 


২৪৮ 
প্রভু তুমি হবে আমার মালা জুড়াবে মোর সকল জ্বাল! 
বইবে বায়ুহূতাশ সম কদম কেয়ার কীর্ণ বন 
 ক্টোমার ছল ছুটি' চোখে জড়িয়ে আমার যাবার পালা! 
জানি আছে কাঁটার ব্যথা জাঁনি ক্ষত কত হবে সাধা 


,&. সব জুড়ান বেদন ধন তুমি হবে বুকের আলা ॥। 


কোনের প্রদীপ দেখে ছুপে শত জ্বালা গগন বুকে 
নিতল কালো চরণ ছুটি কাস্ত করুণ স্তুধা ঢাল। || 


২৪৯ 
কুন্দ কেয়ার ধুধূ ডাকে এস ছুটে এস 
[ধার গহন কালো চোখে বিজলিতে হেসো ॥| 
নো'বুকে নাচন গানে বৃস্ত মুখে,.কাপন আনে 
ঝিরি ঝিরি ধারাসারে সকল ব্যথা নেশো ॥ 
র্‌ সথরধুনীর বুকে জাগুক চমকানি আশা 
বনভূমীর মুখে জাগুক আবার ভাষা 
মর্মরিত হৃদয় বীণায় লীলার শেষ ॥ 






২৫০ 
তুমি সাঝের উদাসীয়। ৯ 
বেতস বনের বাশীতে নিছি তোমায় চিনিয়। ॥ 


বল্পরী ৪৩৩ 


আধার গহন গহিন মনে জেগেছে কি মোহনীয় 
তোমার চরণ চিহু জাগে ঝরা বকুল ব্যাকুলিয়! ॥ 
পাতার ছন্দে দেখি কাদন দিয়ে হাসো নাকি 
গদাধর গহনীয়া ॥ 


২৫১ 

থমকিত বাদল আচল ভরি 

লন, মূলিকৃ। এনেছো মরি ॥ 

পুলকি কদম কেয়া উঠেছে ফুটি 
উত্ললা কলাগী তাই পড়িছে লুটি .. 
জীবন মাধুরী এই পত্রপুটে দিয়েছি ধরি ।" 
কেতকীর ধু ধূ জ্বালা 

বাদল চুমে পড়ে কি ঘুমে 

আলোর কিনারে এসে আধার ভূমি 
পেল কি হরি ॥ 

নিথরিত আজি এই দেউল তলে 
গদাধর এলে কি ছলে ... 

শত ব্যথা শত ক্ষত যাবে! যে ভুলে 
চরণে ধরি ॥| 


২৫২ ৰ 
তব দহন লীলায় একি শরণ জাগাও 
এই মরণ মালায় হরি আমারে ফোটাও 
ক্রন্দসী নিশি জাগে চরণ আশে 
এঁ তারার মালায় বুঝি তাহারে হাসাও ॥ 
উছল বাদল হিয়া চাহিয়া মরে 
বিজুলীর জ্বাল দিয়ে তাহারে সাজাও ॥ 


৪9৩৪ 


বল্লরী 
পথ চেয়ে পথ পাশে বুঝি বা পড়ি 
মরুর তৃষায় তাই করো! কি উধাও ॥ 


২৫৩ 
মেঘের মাল! ছুলাও না যে গগন গঙ্গা উছলি 


কেয়ার বন কণ্টকিয়া গন্ধ গহন আকুলি ॥ 


সুরধুনীর যমুনাতে কাঁকন তো বাজে ন। 

উছলিত গাগরীতে মন ওঠে না আকুলি ॥ 
বাজের বাঁশী বাজেনা তো৷ আকুল শিখি নাচে ন। 
কদম কেয়া রচেনি তে। বনপথে গোধুলী ॥ 


২৫৪ 

হরি তুমি নীল গগনের চাঁদ আমি নীল আকাশের তারা 
তোমার লাগি সাগর হয়ে হৃদয় আমার ধরা ॥ 
তুমি দখিন হাওয়ায় ফুল ফোটানো 

ফুল ছড়ানো গান 
একল। ঘরে আধার রাতে আমার কাদন ভরা প্রাণ 
ঝরা শ্রাবণ ধার। ॥। 

চন্দ্রামানিক চন্দ্রমুখের একটু হাসি লাগি 

যুগে যুগে তৃষিত আখি পাতি 

সাথী তুমি পথিক সখা 

তবু পথ যে আমার হারা ॥ 


২৫৫ 

একি ফুল ঝরানোর বেলা 

নাকি ফুল ফোটানোর পালা ॥ 
একি ডাক্‌ দিয়ে বাও এড়িয়ে যেতে 
গেঁথে কান্না! হাসির মালা ॥ 


বল্লরী ৪৩৫ 


গগনেতে ঝরে বাদল সেকি আমার চোখেরই জল 
সেকি তোমার বিজলী হাসি ছল করারি ভালা ॥ 
এ যে নদী কলকলে কিষেকথাকিযেবলে 
ওকি শুধু বুকের ব্যথ! বুক জুড়ানো জ্বালা || 


২৫৬ 


কাদাও যারে বাসে। ভালো 

দিন ফুরালে জ্বালো আলো ॥ 

রিক্ত প্রাণের একটি কাদন 

তাইতো তোমার পুজার বোধন 

অশ্রু জলে ভরা ঘটে করো কি তাই দলোমলো ॥॥ 
ছিন্ন বীণ ব্যথার তারে স্থুর দিয়ে যাও বারে বারে 
নয়ন ধারে জাগবে বলে ফোটাও প্রেমের শতদল ॥ 
আজকে বনের অন্ধকারে লুটিয়ে পড়ে বারে বারে 
কণ্টকিত গন্ধ ঘন আশার প্রদীপ জ্বালে। জ্বালো ॥ 


স্ই৫ ৭ 


আলো আর ছায়ীতে নাচি 

ধরার ধুলায় ওকে এলো আজি 
গোপন গদাধর আপনি নাচি || 
ক্ষণেক ছলে এই ধরণী ধূলে 
আধে। কথার ছলে হায় একি বুলে 
ভুল হয়ে যায় এই ধুলার কাজই || 
আনমনে ফোটা যুখির গন্ধ মাখি 
ক্ষণিক পরশ বুঝি রয়েছে লাগি 
অন্দন বন ছন্দে বাজি ॥ 


“৪৩৬ 


বল্পরী 
বিকিমিকি সুরধুনী ঢেউয়েতে রাকা 


' আধো আকা আধো কাপা চাদিনী মাখা 
বুক নিঙাড়ি ঘাচি ॥ 


২৫৮ 
সাতশে। তারার সায়র মাঝে তুমি থাকে৷ হরি 
শুনতে কি তাই পাও না ওগো আমি ডেকে মরি ॥। 
কত আছে তোমার নায়ে কতই হাস কাদ। 
কত ধুপের দহন লীল। কত মাল! গাথা 
কত ব্যথায় জ্বলে যাওয়া ধূলায় গড়াগড়ি ॥ 
চাতক যখন তৃষায় মরে উধাও বাদল হাঁকে 
অগ্নি লীলার দহন মুখে নয়ন তোমার জাগে 
তবু আমার শরণ সুখে চরণ চেপে ধরি ॥ 


২৫৯ 

লুকোচুরীর চরণধ্বনি আজে শুনি গোপন বুকে 

চিনি গে। চিনি চিনি ভুলের নিবিল ছখে | 

শ্রাবণের অমা রাঁতি আজো যে উঠে মাতি 

গুমরি মরণ ব্যথায় জেগেছি চুপে চুপে ॥ 

নিয়ে মোর ব্যথার বাঁশী বাজালে ও উদাসী 

কেমনে গেছি ভুলে উছসি উঠি সুখে ॥ 

এড়ায়ে গেছ হরি বুঝি বা! এমন করি 

বুকের ব্যথ। কাড়ি ব্যথাহারী নিবিড় রূপে ॥। 
২৬০ 

আনন্দ বন নন্দন তুমি আমার শ্যাম 

ছায়া কেক। নাচনে যে নয়নাভিরাম ॥ 


ব্ল্পরী ৪৪৩ 


কোথা তৃষা তার মিটিবে হে হরি 
ছুটি ফোটা স্বাতী জলে ॥ 


২৭৩ 
আজি লহ আরতি 
মেঘ মলিন দিন 
আকুল বাদল সাঝে জানাই নতি ॥ 
সন্ধ্যাসাগর কুলে ক্ষীণদীপ জ্বাল। 
দিন শেষ মাল 
ভগ্ন এ নীড়ে. কুহু কুজন গীতি || 
আলোর আকাশে ধরা আধার মিলন 
জীবনের পটভূমে মরণ চুম্বন 
নিথরিত বট তট মৌন ব্রতী ॥ 


২৭৪ 
যদি মেঘের মালা পরে। 

যদি অভয় হয়ে ভয়ের রূপ ধরো ॥| 

যদি মুকুলিত বনমাল ঝড়ে দেয় দোল! 
কাপাতে থর থর ॥ 

যদি গহন রাতের কলি রক্তিম রাগে জ্বলি 
তবে বেদন রূপে আসি . আমায় ভালবাসি 


ক্রন্দসী রূপে ধরো ॥। 
ঝড়ের বাতি 
১৪,৭-৫ড 
২৭৫ 
তোমার প্রদীপর্শশিখ। আমি গে। জ্বলি 


অশধার দেউল তব উঠে দোহুলি ॥ 


888 


বল্লরী 


দূর ঈশারায় হাসে সাঝের তারা 
কুহেলী আধিয়ায় আপন হারা 
বয়ে যায় স্ুরধুনী ছলছলি ॥ 
তোমার চরণ তলে কনক রেখায় 
ক্ষণিক দেখায় পড়ি গো ঢলি। 
আমার বুকের জ্বাল নয়ন জলে 
তোমার নিঠর হিয়া যদি গো বলে 
অফুটে ফুটিয়। রবে হিয়ার কলি ॥। 


২৭৬ 


আকাশ নীলায় ডাক দিয়েছে মাটির মেতুর কেনই রাখি 
ভোরের আলোয় জাগলে! পাখী নয়নে নিদ কেনই মাখি 
যখন নীল সাগরে দোল লেগেছে 

ঘরের কোণ! ভোলায় নাকি 


দখিনা যে কর হেনে যায় 


কুঁড়ির আগল হানলো৷ একি ॥ 
দখিনপুরের হাতছানিতে 
অচিন হয়ে কেনই থাকি ॥| 


২৭৭ 

যদি ব্যথায় ব্যথায় ও মন গলে 

ঠণই দিও রায় চরণ তলে ॥। 

কত যে গেছিকাদি অবুঝের যত কথা- 

কত যে গেছি সাধি ভূলে যাও ওগে। মিতা 
দরদী ওগে। ঠাকুর নিও গো। নিও ধরে 

নে মনে মন যে বলে আমারে অবুঝ বোলে ॥ 


বল্পরী 88৫ 


তোমার এঁ চরণ মণি 
রাঙ্গালে। জানি জানি 
কত যে গুণী জ্ঞানী 

তবু চাই নয়ন জলে ॥ 


২৭৮ 
কান্নাহাসির মানিক আমার আমার হরি তুমি হে 
হয়ত আছে অনেক বাধা হয়ত আছে অনেক কাদা 
তাই ও চরণ চুমি হে ॥ . 
অনেক আছে পথের দোলা অনেক আমার পথ ভোলা 
হৃদয় দোলায় তবু দোৌলো৷ আপন রঙ্গে রঙ্গি হে ॥। 

ব্যথার সায়র সেঁচে মরি এবার না হয় এসো হরি 
আধার আমার দেউল দ্বারে যেন চরণ রুণু শুনি হে।। 


২৭৯ 


অনেক ছুখে তোমায় পাওয়া 

তাই বুক জুড়ায় এমন 

ছখের গোপাল বুকের গোপাল 

তুমিই আমার কাদন ধন ॥ 

কাদন মেঘে রাঙ্গাও তুমি 

আমার আধার আঙ্গন ঘেরি 

রাঙ্গা পায়ের রুনুরুনি জাগাও এমন. 
কত ব্নাঙ্গা স্বপন ছেয়ে 

আকুলে যে আছ চেয়ে 

পথে পথে পথ হারায়ে 

সাথে সাথে সাথী হবে আর কে এমন ॥ 


3৪৬ বল্লরী 


২৮০ 
অন্তর অবরুদ্ধ আজি বেদন ফক্সধার। 
সুন্দর তব বন্দন৷ আজি মৌন মনেতে হার] ॥॥ 
সুর সপ্তক হানি সুরধুনী নাহি বাণী 
মন্থর কানাকাঁনি আজি জাগে না মুক্তধারা ॥ 
ব্যথার বাদল থমকি মেঘে মেঘে রয় নিথরি 
ঝরিতে ঝরে না প্রাণে ছুকুল সরস করা ॥ 
আজি সন্ধ্যা শৈলশিরে তন্দ্রা এসেছে ঘিরে 
ঘন বনানী নীড়ে মুরজ মুরলী সারা ॥ 


২৮১ 
লীলার মাঝে লীন হওয়া হে তোমার কি সাজে 
ক্ষণে ক্ষণে পথ চলাতে কাটায় সে তো! বাজে ॥ 
ধুলায় ঝরা শিউলী দেখি কেমন করে নয়ন রাখি 
গানের মাঝে রইবে জারি নইলে সকল গান যে লাজে ॥ 
আলোর মেল। নয়ন মাঝে মেঘলা ময়ূর যদিই নাচে * 
আধার রাতির কমল ফোটা গোপন লীলায় কিবা সাজে ॥ 


২৮২ 

হরি মিলাও ওপারে 

আধার দেখে ভয়ে মরি কেমনে বা বাই এ তরী 
দিশারী হে দিশীও আমারে ॥ 

যা আছে মোর খেয়ার কড়ি দিতে তায় লাজে মরি 
মরি না হয় বাঁচি হরি কৃপার কিনারে ॥ 

পালে হাওয়া লাগে না যে হালে পানি না ত' বাজে 
নাও যে আমার বড়ই ফুটা হরি চালাও ইহারে ॥ 
গগন মেঘ! ভরে! ভরো৷ তুফান ফনা নাচে বড়ো 
অনস্ত নাগ বড়ই দড়ো কেন নাচাও ইহারে ॥ 


বল্পরী ৪৪৭ 


ন্২৮৩) 
তুমি আমার হরি ওগো গদাধর হরি 
আমি চরণ ধ'রে রইবো পড়ে 
বাঁচি না হয় মরি ॥ 
রাতের আধার আসবে না হয় আসবে ভোরের আল। 
ফুলের হাসি ফুটবে না হয় কাটার পাবো মালা 
রাঙা চরণ ধরি ॥ 
আমার কুঁড়ির বুকে দিও আলতো চরণ ছোওয়া 
মধুর মধু বুকে পাবো না হয় যাবে খোওয়। 
সেই তো হবে ওগো ঠাকুর অন্ধজনের নড়ি ॥ 


২৮৪ 
যদি আজ ডাক দিতে গো তেমন ক'রে 
তবে কি থাকত এ মন ধুলায় পড়ে ॥ 
যেমন ভোরে আলোর লতার ডাক দিয়ে এ কমল রাঙ্গায় 
নীল আকাশে ভর! টাদের ঝিলিক জাগে কুমুদ তরে ॥ 
সাহারায় ফুল ফোটাতে পারে কি গো াদনী রাতে 
মরুর বুকে তরুর ছায়ে বাঁশরী কই উঠলে ভরে ॥ 
জানি গে। বাদল বীণায় বাজের মাদল সাজে 
জানি মোর অশ্রুলীনা হিয়াটি আছে! ভ'রে ॥| 


২৮৫ 
তোমার পরশ কতই মধুর হৃদয় পুরে তাই তে! জানাজানি 
সকল বেদন। সকল কাদনা তাইতো মানি নাহি মানি ॥ 
উথলিত গোধূলির হয়ে যে ব্যথার স্থুরধুনী 
অজ্ানিতে যায় যে হাসি 
মিশায় ষে গো অদিশাতে ূ 
রেখে যে যায় তীর , একটু বাণী ॥ 


